আজ্রাদলে অভিনীত শ্রন্নিচ্ধ মাউন্চান্বভী 
অশ্রুলদিম্্রে জেহা। শ্রভৈববনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মুল্য ৩-০০ টাকা 
ঞপছান্নদীজ্র আড় শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী মূল্য ৩-০০ টাকা 


আুগেন্স দোন্ী শ্রআনন্দময় বন্দোপাধ্যায় মুল্য ৬-০০ টাক 
তক্-লক্মাম্সি শ্প্রসাদকঞ্ণ ভট্টাচার্য মুল্য ৩-০* টাঁকা 
ল্লাহ্মাম্নেন্স আলে শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য যুল্য ৩-০* টাকা 
ল্লানী শু ন্বস্পক্ষল্লী শ্রীগৌভ চন্দ্র তভ ঘূল্য ৩-০০ টাঁকা 
চতদ্রালাতট শ্রীনাবায়ণচন্দ্র দাস মূল্য ৩-০* টাকা 
ক্নাম্মুন্লের জাকুল্ শ্রীগৌড়চন্দ্র ভভ মূল্য ৩-০* টাকা 
হ্ুস্্রেপ্কী শ্রীগৌড়চন্দ্র 'ভড় মূল্য ৩-০* টাকা 
ল্ভক1 জমল্ণ্ণ সেনন্ন শ্রীণিবপ্রসাদ চক্রবর্তী যূল্য ৩-০০ টাকা 
জ্রাহক্শান্ শ্সেনে শ্রপরেশ নাথ যূল্য ৩-০* টাকা 
কুণগ্রত ভ্ভা্পত শ্রীনন্মগোপাল রাক়্ চৌধুরী মুল্য ৩-০০ টাকা 
গাশ্স্েন্ল ন্জৌ শ্ীগৌড চন্দ্র ভড় মূলয ৩-০০ টাকা 


ল্লত্ডে ল্লাও!1 চলল শ্রনন্দগোপাল রায় চৌধুরী মূল্য ৩-০* টাকা 
হমাম্রেল্্র দেশ্প শ্রফণিভূষ্ণ বিদ্যাবিনোরদ মুল্য ৩-** টাক! 
হবচন্বি্ল ুভলন্না : প্রনন্দগোপাল রায়চৌধুরী মূল্য ৩-০০ টাকা 
ক্মহ্াতনক্ভী তাল্িভ্রী শ্রীঞীতেন্দ্র নাথ বসাক মূল্য ৩-*০ টাকা 
গ্শাহ্বান্সেল্র ম্মেস্সে শ্রীআনন্দমক়্ বন্দ্যোপাধ্যায় যুল্য ৩-০* টাকা 
সুক্ডি্পখ্েল্প ম্যাত্রা! শ্রনন্দগোপাল রায়চৌধুরী মূল্য ৩-০* টাকা 
₹ল্ন্ষেম্ রী শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্ঘ বল্য ৩-** টাকা 
ভ্ধপেল্স ব্িচ্াল্্র শ্রীজগদীশ মাইতি মূল্য ৩-০০ টাকা 
ল্লন্ডে, ল্লাঙামাটি শ্রীকানাইলাল নাথ মূল্য ৩-০০ টাকা 
অন্নার্খ নন্দিনী শ্রপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৩-** টাকা 
€হুন্মান্দেল্স চেস্ণ শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৩-০* টাকা 
ল্লাঙ্ম শুজ্নাচ্গ :  শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় মূল্য ৩-** টাক! 
প্রাপ্তিন্থান্তঃ--ন্বর্ণলতান্ল/ইন্রেরী ৯৪২৯৭. রব রী কলি:-৬ 


১২২)... 





আমার শশ্বেল্প আাী দেশের 
যাত্রামোদী ভাই ভগ্রীদের 
হাতে প্রীতি নিদর্শন-ন্বরূপ 
তুলিয়া দিলাম। 
ইতি -. 
গ্রন্থকার 


ভূমিকা 


পথের সাথী নাটকটি সম্পূর্ণ কল্পন! প্রক্ুত। এই নাটকের গল্পে আমি 
প্রমাণ করিতে পারিয়াছি শাস্ত্রবিধি সম্মত হিন্দুবিবাহের আকর্ষনীশক্তি 
কত প্রবল। অগ্নি নারায়ণ সাক্ষে, পবিত্র মস্ত্রোচ্চারণে, স্ত্রী পুরুষের যে 
বিবাহ সংঘটিত, তাহার বাধন অক্টুট, তাই নাট্য কাহিনীর নায়ক 
হুষ্যোধন রায় ছুদ্দিনে এক বিপন্ন কন্তাকর্তীকে কন্তার্দায় উদ্ধার কবিয়া 
যদিও যোল বছর সই পত্বীর সন্ধান করে নাই; তথাপি প্রাজাপত্য 
বিবাহের মন্ত্রশক্তি তাহাকে রাঁজ এশ্বর্ষ্যের মোহ তুলাইয়া পুর্বব পত্বীর সঙ্গে 
মিলন করাইয়াঁছিল, এবং তাহার অস্তিম পথের সাথী হইয়া দেশ ও 
দ্বশকে তার প্রচাঁব বুঝাইয়স! দিলেন যে, প্রথম বিবাহুই স্থপবিত্র ধম্ম 
বন্ধনের প্রতীক । নাটকে অন্তদিকেও দ্েেখাইয়াছি দেখপ্রেম। এবং 
শয়তান মানুষদের কুটচক্র সরল মাহ্র্দের কতখানি বিপদগ্রস্থ কবিতে 
পারে, এবং তারই পরিণামে দেশের মাটিতে প্রবল যুদ্ধের অবতভাবনায় 
রুক্তশ্োত বয়ে ষায়। এই মাটক থানি ন্বপ্রসিদ্ধ অপপুর্ণা অপেরায় সাফল্য 
অগ্ডিত অভিনয় করায় জনগণের জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিয়াছে, তারই 
কারণে অব্পুর্ণা অপেরার সত্বাধিকারী, পরিচালকবৃন্দ, এবং শিল্পীবৃন্দেব 
নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । 
ইতি 
বিনীত 
গ্রেন্ছাকার । 


দুয্যোধন রায় 
অংকুর 

অশ্বর নাথ 
নবারুণ 
তিনকড়ি 
সৌমিত্র 
বলবস্ত 
চারুদত 
শিখিধ্বজ 
করাল? প্রসাদ 
ঘেটুরাম 
পুটিরাম 
কীন্তিধর 


বিশাখা 
মন্দার 
মুণালিনী 
"তারাদেকী 


পরিচয় 


বরকর্ত।, রক্ষী 
স্ত্রী 


ভোলানগরের রাজা! 

এ পুত্র 

এ সেনাপতি 

অন্বরের ভ্রাতা 

কুৎসিৎ ভিখারী 
অমরপুরের নবীন রাজা 
এ অস্ত্রাচার্য্য 

এঁ মহামন্ত্রী 

এ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
অমরপুরের প্রজা 

এ প্রতিবেশী 
কাত্যায়ণী মন্দিরের ভূত্য 
জনৈক চাষী 


হুর্য্যোধনের পত্বী 
এ কন্তা 
করালীর কনা 
পসৌমিত্রির মাতা 


[ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন নিষিদ্ধ ] 


আভ্ঞাললেন শুবভ্ভিনাত শ্রসি্ াউক্কান্রতনী 


রাখাম্ুজ শ্রফ্ণিভৃষণ বিগ্চাবিনোদ প্রণীত । স।তাঁহাবা 
শীবামচশ্রেব ব্যাকুল উন্মাদনা--মাতৃহাবা লব-কুশের হাহাকাব ছায়া 
সীতাবৰ আ।বুল আধখাশ--মহাকালেব তাগুব নর্তন-_শ্রীবাঁমচান্দ্রেব 
লক্ষণবন্দন উন্মিলাব সকবণ বিলাপ-_পক্ষণেব সবয প্রযষাণ প্রভৃতি 
ঘটনাসম্বলিত। মূল্য তিন টাক]। 

ভাই ভাই দিরাজউদ্দিন আহম্মদ প্রণীত। নূতন এঁতিহাসিক 
নাটক। অন্নপূর্ণা অপেবায় খধন্বে সহিত অভিনীত। এব মধ্যে দেখতে 
পাবেন বদ"ব রাজ্য লক্ষ্য কবিয়া পেশোষা মাধব বাওষেব সঙ্গে নবাব 
হাব আল্পীব বিরাটযু্ধ বেদগ্চব বণীব অসীম সাহসেব পবিচষ, বখুনাঁখ 
বাওয়েব ফ্ভযস্ত্রে মাধবধা ওয়েব বন্দিত্ব, নাবাযণ রাওয়েব উপব পীডন। 
রাঁজ এ|গকেব অমান্টষিক অতাচাব দঙ্গাসপ্দাবেব রাজভক্তি ও দেশপ্রেম 
বাঁজবাণীব পুব্রনা্পল্য অস্থব | শব।বী সেনাব ব্বেইমানী ও নাবা হবনেব 
চেষ্টা, টিপুব মহত্ব মাধব বাঁওযেব উদ্দাবঘত হা দান মালীণ তাণ স্বীক।ব, 
ফবনীবেধ গাঁকলণীব সঙ্গীত । যুলায তিন টাকা । 

যুগান্তর শ্রীযুন্* বেণীমাঁধৰ কাব্য প্রণীত । শৃ্যে নহবং বব 
ম্গুপে বিশ্বজননী দ্র্গাপ্রতিমা-সংল।বে আনন্দের হিল্লোল - সেভ শা1গ্ত 
শুভ মুহূর্তে যৃক প্রাণীব পুকফাটা। আও চীতৎকাব । কাধশেব দাহ পা৩- 
প্রথণাব সতীকেব গণ্ডী অতিক্রম 1 সাধুর নির্যাতন, মায়েব লাঞ্চন। । 
আপাদএণ্ক শ্র্খলি ৩। মাষেব বুকেব উপব প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা ' ধশ্মেব 
চবম অবশানন।। আবী দাশ ন্বপ্যাব আবিভাঁৰ ক্ষ মহা 
যম 0 ২ 1185 বিপর্যস্ত । ম। ওমান কপির 
ভাঁঞব নশ্তন! শখ ভ্বঃসহ মগ ভাবতে পন্কি অবতার অবতীর্ণ 
দুনীতিব বিনাশ-- প্রকৃতি জিব! পাপের পুর্ণ ধ্স। বিখে অশ্রাস্ত 
জলধা। কলিব অবসান 1 মূল্য তিন টাকা 

ব্রজনাভ এব্রঙেন্্ক্ষমাব দে প্রণীত। বজ্জপুব ধিপতি ব*্নাঁও 
কণ্তক অহিচ্ছঞ অ।ক্রবণ ও ব্বধম। যুদ্ধে গাবকা শক্তিব সাাষা বজ- 
পুবেব বিরুদ্ধে প্রদধান্স ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অবিদ্দমেব বণ-অভিষ|শ -বজ্ 
নাভেব মিধন-_-বজ্রপুব-বাজকন্া। প্রভাঁবতীব সাঁহত গ্রদ্যুয়েব গান্ধবৰ 


বিবাহ । যুল্য ভিনটাক]। 






প্রাপ্তিস্থান_ন্বর্ণলতা৷ লাইব্রেরী ৯৭।১এ, ব্রবীন্দ্র সবণী কলিকাতা-« 


গথের সাথী 


শচনা 


করালীর বহির্ববাটি 
পল্লী বালকগণ জলের ঝাঁর দিয়া বরণভাল! মাথায় 
গীতকণ্ঠে লাশ্হাশ্তে চলিয়া যাইতেছে । 


পলীবালকগণ__ গীত 


বরণ ডালা মাথায় নিয়ে 
চল দিয়ে যাই জলের ঝার!। 
নতুন মনে বিয়ের কনে 
গোপনে সই আপন হারা ॥ 
নাগর এল বরের সাজে 
নামিয়ে বদন মধুর লাজে। 
মোর! মানব না আর বাজে কাজে 
করব পালন এয়োর ধারা ॥ 


এই গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত 
ও করালী আসিল 


বরকর্তা । [ সক্রোধে ] ধাক্সীবাজ, ধাগ্লাবাজ ! এরা সবাই ধাপ্পাবাক্ষ। 
কথামত যৌতুক দিতে পারবে না ব'লে ফৌশল ক'রে বিয়ের আগেই 
বরধাজিষ্ণের থেতে বসিয়েছ। 
(১) 


পথের সাথা [ সুচনা 


করালী। কি বলছেন বেয়াই মশায় । 
বরকর্তা। চুপ করুন। বেয়াই মশায় বলতে মূখে একটু 


'আটকাচ্ছেন? 

বলবস্ত। আটকাবে কেন? কিছু পরেই তো৷ আপনি করালীকাকার 
বেহাই হবেন। 

বরকর্কা। আর তা হচ্ছে না। তোমাদের ধাপ্পা সব ধরে ফেলেছি 
হে ছোকরা। 


বলবস্ত। এ আপনি কি বলছেন? 

বরকর্তা। যা সত্যি তাই বলছি। একে তো বয়স্থা মেয়ের সে 
ছেলের বিয়ে দিতে এসে বন্ধু বাদ্ধবদের কাছে লজ্জায় পড়েছি। তার 
ওপর ঘে প্রচুর টাকা কড়ি গহনা গাঁটির লোভে এই মেয়েকে পুত্রবধূ 
করছিলুম, সের্দিকের তো! তোমরা ফাকী দিচ্ছ। 

করালী। না-না, ফাকী আমি দেব না। আপনার সঙ্গে যা কথা 
হয়েছে সেইমত সমস্ত আমি দৌব। তবে আজ জোগাড় করে উঠতে 
পারিনি, বিয়ের দিন কয়েক পরেই-__ 

বরকর্তা । যা দেবেন তা খুব বুঝতে পারছি। 

বলবস্ত। সেকি কথা! করালীকাঁক আপনাকে কথ! দিয়েছেন-_ 

বরকর্ত। । কথা ও রকম অনেকেই দেয় হে ছোকরা। এঁযেবলে 


বিয়ে ফুরোলেই ছাদনায় লাথি । এ ক্ষেত্রেও তাই হবে ? 
করালী। নানা তা হবেনা। আপনি বিশ্বাস করুন বেয়।ই- 


মশায় । বিয়ের দশদিন পরেই আমি বাকী টাকা গহনা-গাঁটি সব 

“আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসব । 

বরকর্তা। ওসব ছল কথায় আমি ভূলাছ না। বর-পনের টাকা 
(২) 
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গহনারগাঁটি; সব এখনি বুঝিয়ে না না! দিলে আমি ছেলেকে নিয়ে এখুনি 
চলে যাব। 

বলবস্ত। চলে ষাবেন ! 

বরকর্তা। নিশ্চয়! (সচীৎকারে ) ওহো!! তোমাদের খাঁওয়। 
যখন হয়েছে তখন আর দেরী করে কাজ নেই । চল চল, সব বেরিয়ে 
'চল। 

করালী। দোহাই. দোহাই মশায়! আমার সর্ধনাঁশ করবেন না। 
আপনি বাবাঁজীবনকে ছানা! তলায় নিয়ে চলুন ! 

বরকর্তা । উহ! সেটি হবে না। আপনাদের ধাগ্লাবাজিতে আমি 
ভূলছি না। কথ! যখন রাখতে পারলেন না, তখন এ বিয়ে বন্ধ হল। 

বলবস্ত। নানা, বিয়ে বন্ধ হতে পারে না। গায়ে হলুদ হয়ে 
গেছে, কুটুম্বরা বিয়ে দেখতে ছাদনা তলায় এসে জমায়েত হয়েছে। শুধু 
ঝড়ে সব ওলোট-পাঁলট ক'রে দিয়েছে বলেই দেরী হচ্ছে । এখন আপনি 
বর নিয়ে চলে যাবেন? 

বরকর্তী। নিশ্চয় চলে যাব। কথা দিয়ে যারা কথার বেঠিক করে, 
তাদের ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ বলে মেনে নিতে পারব না। 

বলবস্ত। কথার বেঠিক উনি ইচ্ছে ক'রে করছেন না। টাকার 
যোগাড় হয়ে ওঠেনি, তাই দশদিন সময় চাইছেন। 

বরকর্ডা। একদিনও আমি সময় দেব না। ( নেপথো চাহিয়া ) 
ওরে পটলা। ওরে মদনা। চল-_চল, বর নিয়ে বেরিয়ে চল। 

[ চলিয়া! বাইতেছিল 

করালী। (সহন! পায়ের উপর পড়িয়! ) আমি আপনার পায়ে ধরে 

1মনতি কযছি মশায় 
(৩ ) 
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বরকর্তা। মরে যাও ধাগ্লাবাজ কোথাকার । (পা ছাড়াইয়া ) 
জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দোব না। 
( চলিয়! যাইতে পা! ঝাঁড়াইলে বলবস্তু পথরোধ করিল ) 
বলবস্ত। হু'সিয়ার বর নিয়ে যেতে পারবেন না । 


কনের সাজে সজ্জিতা মুণালিনী আদিল 


মালিনী | গুঁকে যেতে দাও বলবস্তদন। ৷ 
বলবস্ত। যুণাল' 
স্বশাজিনী। গুদের ঘরের বউ হয়ে ষেতে আমি ওতে] পাবব ন। 
দ্বাদা। টু 

করাঁলী। এ তুই কি বলছিস হুতভাগী ? 

মুণালিনী। যা সত্যি তাই বলছি বাবা! যিনি আমাকে প্রচুর 
টাকা আর সোনার গহনার বিনিময়ে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন, 
তার ঘরে গেলে আমি একদিনও শাস্তি পাব ন|। 

বরকর্তা। আমি তোমার মত ধুমমি মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দিতে 
চাই না বাছা। দূর্‌-দূর। আমারও ভীমরতি ধরেছিল তাই 
জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে-- 

বলবস্ত। আবার? 

সৃণালিণী। ( মধ্যে দাড়াইয়া ) ছিঃ--ছিঃ, বলবস্ত দা! শুঁয়! নীচ 
ব'লে তুমিও কি নীচ হবে? যেতে দাও--যেতে দাও! ছেলের 
বিয়ে দিয়ে যিনি টাকার পাহাড়ে বসতে চান, তিনি সংসারে ঘ্বণাঁর 
পান্র। 

বরকর্তা। উ! বিষ নেই, বেটির কুলোপণা। চক্র। দূর--দুরু+ 

( ৪ ) 
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এরা মবাই ছোটলোক । ( নেপথ্যে চাহিয়। ) ওরে যদনা ! বর নিয়ে 


তোর! বাইরে বেরিয়ে পড়, বাইরে বেরিয়ে পড়। [ চলিয়া গেল 
করালী। বলবস্ত--বলবস্ত! (হাত ধরিয়া কাদিয়! উঠিল ) 


বলবন্ত। ভেঙ্গে পড়বেন না করালী কাকা, ভেঙ্গে পড়বেন না৷! 
ভগবান নিশ্চর্ম এ বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন। 


ঘেঁটুরাম আসিল 


ঘেটুরাম। নিশ্চয়-_নিশ্চয়! ভেঙ্গে পড়বার কি আছে? বর 
নিয়ে হার।মজাদ1 বুড়টা চলে গেছে তাতে হয়েছে কি? এ নগরে 
হু”পান্তের অভাব আছে নাকি? 
করালী। স্থপাত্র এতরাজ্রে কোথায় পাব? ছাদনাতল! থেকে বর 
তুলে নিয়ে চলে গেল__ 
ঘেট্ুরাম। গেছে বাক না? ভাবনা কি? আমি এখনি সেজে- 
গুজে নিচ্ছি হে বলবস্ত, তোমর] বিয়ের জোগাড় কর । 
মুণালিণী। তোমার গলায় বরমাল্য দেওয়ার চেয়ে নিজের গলায় 
কলসী বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া অনেক ভাল । 
ঘেটুরাম। হ্যাছে বলবন্ত! এ আবাঁর কি রকম কথা হল? 
বলবস্ত। এ রকম কথা হল। তুমিকাক হয়ে মম পুচ্ছ পরতে 
এসছ? বাড়ীতে কি আয়নায় কোনদিন তোমার এ বানরের মুখখান! 
খমবেখনি? 
ঘেটুরাম। কি বলি শুয়ার--গাঁধা? 
বলবস্ত। এই, খবরদার! দেখছ এই রামঘুযো! তোমার ওই 
বানরমুখ এক ঘুষোয় থেৎলে দোব! 
(৫ ) 
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কবালী। আঃ, বলবন্ত! এ সময় ঝগড়া করো না! যাও বাবা 
ঘেট্রাম, আমার মেয়ে চিরদিন আইবড় থাকবে, তবু তোমাকে স্বামী 
বলে মেনে নিতে পাঁরবে না! 

ঘেরাম। কেন পাঁববে না? আমি কি দেখতে শুনতে খারাঁপ ? 
না লেখাপড়া জানি না। 

বলবস্ত। জান বৈকি, জান বৈকি! খুব লেখাপডা জান। গয়ে 
আকার আর ধয়ে আকার লেখাপড়া শেখে, তুমিও তাই শিখেছ । 

ঘেটুরাম। গয়ে আকার আঁর ধয়ে আকার হু-! ভেবেছ 
আঁমি ও বানান জানিন।? গয়ে আকার ধয়ে আকার হচ্ছে ঘেটুরাম। 

করালী। আঃ বিরক্ত করোন] ঘে্টুরাম! নেমনত: খেতে এসেছ, 
যাও-_খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাও! 

ঘে্টুরাম | খেয়ে দেয়ে বাডী যাব কি রকম? মবণালেব বর এখনো 
জোগাড় হল না 

করালী। £মৃণালের বর ভগবানই জোগাড় করে রেখেছেন থে টুরাম, 
নইলে ছাদন! তলা থেকে বর উঠে যায়! 

বলবস্ত। ( সবিশ্য়ে ) করালী কাকা। 

করালী। যাও বলবস্ত! কাপড় চোপড় ছেড়ে এস বাবা! আজ 
এই বিপনন ব্রা্ষণের সন্জান তোমাকেই রাখতে হবে ! 

স্ণালিণী। বাবা 

করালী! আপত্যি করিসন! মী! লজ্জা কি? ছেলেবেলা! থেকো 
যাকে দেখে আসছিস, যার সঙ্গে অবাধ ওঠা-বসা, মেলামেশা, তাকে 
ছুমীত্বের আসনে বসালে-__ 

বলবস্ত। কোন কল্যাণ হবে না, করালী কাকা! সহোদর। না৷ 


(৬) 
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হুলেও যুপাঁলকে আমি চিরদিন ভগ্নির মত ন্মেহ করে আসছি। ভাই 
বোনে বিয়ে হতে পারে না। 
(নেপথ্যে ঝড়ের শব্দ প্রবলতর হুইল, বহুকণ্ঠে বলিল, 
ঝড়ে মব ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে! 
ওরে, পালা--পাল। ) 

করালী। তাই তৌ, প্রবল ঝড় উঠল। ধুলোয় পৃথিবী অন্ধকার 
হয়ে গেল! 

বলবস্ত। বৃষ্টি পড়তে আরভ্ভ করেছে! ওই দেখুন করালী 
কাক, ঝড়ের মুখে ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছে? 

ঘেটুরাম। এয! ওরে বাবারে, বাবারে! আমার গোয়াল ঘব 
আর রান্নাঘর যে নড়বড় করছে রে! শেষ পধ্যস্ত পটলার মাকে নিয়েই 
ঘর-দোর সব উড়ে যাবে নাকি রে বাবা । 

[ দৌড় দিল 

স্ণালিণী। সর্বনাশী আমি, তাই আমার বিয়ের দিন এমনি 
মহাপ্রলয়। আর বিয়েতে কাজ নেই বাবা, চিরদিন আমি আইবভ 
থেকেই ঠাকুর সেবা করব 

করালী। না-না, তা হয় না মা, আজকেই তোকে পাত্রস্থ করতে 
না পারলে সমাজে আমাকে একঘরে হয়ে থাকতে হুবে। 

বলবস্ত। নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্দণ আপনি, আপনার এতবড় শান্তি হলে 
ভগবান মিথ্যে হয়ে যাবেন করালী কাকা । 

ছুর্য্যোধন | ( নেপথ্যে ) ঝড় জলে বিপন্ন আমি, কে আছ বিপনের 
বন্ধু! আমাকে আশ্রয় দাও, আমাকে আশ্রয় দাও! 

করালী। কে--কে? 

(১) 


পথের সাথী [ স্চনা 


বলবস্ত। পথের রাহি, ঝড় জলে বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চাইছে বোধ 
হয়--! 

করালী। ওকে ডাকো বাবা বলবস্ত, ওকে ডাকো । একটা বিপন্ন 
মান্ষ পথে, আর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে থাকতে পারি কি? (বলবস্ত 
ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে ) ভগবান কখনে! কারে। অমঙ্গল করেন না মা 
য্বণাল! জানিনা আজকের বিপদ থেকে তিনি কেমন করে উদ্ধার 
করবেন ! 


পায়জাম! পাঞ্জাবি পরিহিত হুর্যোধন শিক্তবসনে 
বলবন্তর সহিত আসিল 


দুর্যযোধন। আপনাকে অশেষ ধন্তবাদ। ঝড় জলে আমার জীবন 
বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে-_ 

বলবস্ত । না, না, আমাকে ধন্তবাদ দেবেন না আমি আপনার 
আশ্রয় দ্রাতা নই, আপনার আশ্রয় দাতা আমাদের এই করালী কাক! ! 

দুর্যোধন। আপনাকে সহশ্র ধন্যবাদ বৃদ্ধ! এই দুর্যোগের দিনে 
€ বিবাহের বধুসাজে সজ্জিতা ম্বণালিণী প্রতি দৃষ্টি পড়ায়) একি! এই 
যুবতী-_-আপনাদের বাড়ীতে কি আজ বিয়ে? 

করাঁলী। হ্যা বাবা । বিয়ের সব আয়োজন হয়েছিল, বর যাত্রিরাও 
€খেতে বসেছিল, কিন্ত-_ 

ছুর্ষ্যোধন। কিন্তু? : 

করালী। বরকর্তী বর ও বরধান্তি নিয়ে চলে গেছে। 

দুর্ষেযোধন । চলে গেছে! সর্বনাশ ! তা হলে আপনার মেয়ের 
উপায়? 


স্থছচন] ] পথের সাথী 


করালী। উপায় ভগবান! আজ রাত্রেরমধ্যেই মেয়ের বিয়ে দিতে 
ন| পাবলে আমাকে সমাজচ্যুত হতে হবে। 

দুর্ষে্যোধন । এও কি একট কথ! হল? আপনি তো! মেয়ের বিয়ের 
সব যোগাড় করেছেন ' অভদ্র বরকর্ত। বিয়ের সময়ে বর নিয়ে চলে 
গেছে বলে আপনাকে তার শাস্তি নিতে হবে? 

বলবস্ত। আপনি তো ছিন্দু। জানেন না হিন্দুমাজের কি কঠোর 
অন্ুশামন। 

ভুর্য্যোধন। আমি তা জানি ভাই! সমাজের অন্ায় অনুশাসন 
মাথায় নিয়ে আজ অসংখ্য হিন্দু ভায়ের ভিন্ন ধর্মে চলে যাচ্ছে দেখে 
মাঝে মাঝে মনে হয়, এই অন্যায়ের মূল পধ্যস্ত উপড়ে ফেলতে আমি 
দ্বিতীব কাল! পাহাড়ে পরিণত হই। কিন্তু পারি না, আমি শক্তি হীন 
দুর্বল ব'লে । 


গীত কণ্ে তিনকড়ি আসিল 
তিনকড়ি। গীত 


ছুর্ধলের আছে ভগধান--- 
(ও ভাই) হুর্ধলের আছে ভগবান। 
প্রবলের আঘাত বুক পেতে নিয়ে 
রাখেন ছুর্বাল মান ॥ 


করাঁলী। তোর গানের কথাগুলো খাটি সত্যারে ভিনকড়ি'! কিন্ত 
সার উপরে যে আর ভরষা রাখতে পারছিনা বাবা | আমার 'বণাের 
(৯) 


পথের সাথী [ ্থচনা' 


বিয়ের মূহুর্তে বর নিয়ে বরকর্তা চলে গেছে । এখন আমি অকুলপাথারে: 
পড়ে আছি। 

তিনকঙি পুনঃ গাহিল। 

গীতাংশ 
অকুলে ফেলেছেন মঙ্গলময় হরি-- 
তিনিই দেখাবেন ওপারের তরী । 
আশ নিরাশার মাঝে ধুগে যুগে অবতরী 
মানুষে দিয়েছেন দান ॥ 

বলবস্ত। ওতো! চিরস্তর কথারে তিন্ক পাগল কিন্ত 
আজ-- 

তিনকড়ি। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না বলবস্তদা! এই 
দেখনা, মৃনাল দির্দির বর ছাদদনা তল! থেকে উঠে গেছে বলে তোমরা 
সব ভাবছিলে, তাই দয়াময় ভগবান তোমাদের সামনে এই মহান 
ব্রাহ্মণ সন্তানকে ঝড় জলের মাঝে এনে দিয়েছেন । 

করালী। ব্রাহ্মণ সন্তান ! তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান? 

দুর্যোঁধন। হ্্যা। কিন্তু এই কুংসিত লোকট! আমাকে চিনলে 
(কেমন করে ? 

তিনকড়ি। তিনে পাগল! চেনেনা এমন লোক কেউ আছে নাকি 
অশাঁয়? আমি আপনাকে চিনি। আর এও জানি রোগ শধ্যায় পড়ে 
আপনার মাসা, মানে ভোলানগরের রাঁজামশায় আপনাকে ডেকেছেন 
বলেই আপনি ছুটে যাচ্ছেন। 

করালী। ভোলানগরের রাজার ভাগ্নে তুমি? না, তাহ'লে আর 
জাশা নেই। 

(১* ) 


সুচনা ] পথের সাথী 


বলবস্ত। কে বলে আশা নেই? রাজার ভাগ্নে হলেও তো ইনি 
মানুষ । 
দুর্ষ্যোধন। না, না, আমি মানুষ নই । আমার মন্ুষ্ত্ব আজ পথের 
ধুলোয় মিশে গেছে। 
করালী। যুবক। 
দুর্যে্যাধন। জ্ঞাতিরা আমার বাবাকে গুগুহত্য। ক'রে আমাকে 
পথের ভিখারী সাজালে, আমি এমনি মানুষ যে তার প্রতিশোধ না নিয়ে 
এখনো! বেচে আছি। দরিদ্র আমার রোগক্রিষ্ট মাকে মৃত্যুমুখে ফেলে, 
আমি এমনি অপদার্থ যে তার কোন প্রতিকার করতে পারলুম না । 
তিনকড়ি। এইটাই তো ছুনিয়ার্দারী ভায়া! আজ যে রাকা, 
কাল সে পথের ভিখিবী। 
বলবস্ত। হোক ভিথিরী। তোমার উদ্ধম থাকলে আবার রাজ। 
হবে ভাই। আজ যাবার পথে এই বিপন্ন ব্রাক্ষণের জাত ধশ্ম রক্ষা করে 
যাও ! 
ছুর্ষর্যোধন। সেকি! আমার যে মাথা গুজে থাকবার একটা 
কুঁড়েও নেই। 
সুনালিনী। নাই থাক! আপনি আমার বাবাকে সমাজের কোপ 
দুটি থেকে বীচান ভদ্র! আমি আপনার হাত ধবে গাছ তলায় গিয়ে 
ঈাড়াব। 
করালী। যুনাল! 
সবণাল্িণী। রাজার ছুলালী সতী তো স্বামীর হাত ধরে বনবাসী 
হয়েছিলেন বাবা! আর আমি গরীবের মেয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে গাছ- 
'তলায় পাতার কুঁড়ে বেধে থেকে শাক ভাত খেতে পারব না? 


(১১ 0 


পথের সাথী [ সুচনা! 


বলবস্ত। নিশ্চয় পারবি বোন! তুই যে সতিসাবিজ্রীর জাত । 

করালী। আমার মাথার ঠিক নেই বলবস্ত! তোমরা যদি এতে 
কল্যাণ মনে কর, তা হলে আমি এই অজ্ঞাত যুবকের হাতেই-_ 

ুষ্যেধন। না, না, তা হতে পারে না। বিয়ে ক'রে আমি গ্রীকে 
খাওয়াবকি? আমিই যে পরের দরে থেটে খাই। 

স্ণালিনী। আমি তারই ভাগ নোব। আমাকে নিয়ে চল, আমি 
তোঁমার পাশে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারকে .ফলে ফুলে সাজিয়ে 
তুলব। 

দুর্য্যোধন। তবে তাই সাজিয়ে তুলবে চল অমৃতভাষিনী-_ 
হতভাগ্য আমি, সব হরিয়ে আজ পথের ভিখারী, চ্চোমার স্পর্শে আমার 
ভিক্ষাপাত্র হিরে মুক্তোয় জহরতে ভরে উঠবে । 

বলবস্ত। (আনন্দে আত্মহারা হইয়া ) তোমার ভিক্ষাপাত্র আজই 
হিরে মুক্তোয় ভরে উঠল ভাই ! এস-__এস, আজ থেকে তুশি আমাদের 
পরমাত্মীয় ! 

করালী। ওরে শাখ বাজা, উলু দে! ভগবান আমার মবণালের 
-বাজা বর পাঠিয়ে দিয়েছেন! ওরে শানাই বাঁজা, শানাই বাজা। 
[ দূর্যোধন ও মৃণালিনীকে লইয়া সকলে চলিয়। 

গেল, শানাই বাজিয! উঠিল ) 


€ ১২) 


স্নশু্ডস্ল বভহত্ল ০ শু ব্জ. 


€ ১৩ 0) 


প্রথম অংক 


অহ্থস্ দুস্থ্য 
গভীব রাত্রি ভোলানগরের রাজপথ 


যুদ্ধ করিতে করিতে নবারুন আসিল । 


নবারুণ। পরিচয় দাও--পবিচয় দাও-_অস্ত্রধাবী, নইলে এখুনি 
মরবে । 

শিখিধ্বজ। মৃত্যুটী আমারই যে একচেটিয়া! পাঁওন। হবে তার তো 
কোন স্থিরতা নেই যুবক। উল্টে এ মৃত্যু তোমার গলাও জড়িয়ে ধরতে 
পারে। 

মবারণ। সে প্রমাণ এখুনি হয়ে যাবে। শক্ত হাতে তলোস্মার 
চেপে ধ'রে যুদ্ধ কব অপবিচিত। এই রাজ পথেই প্রমাণ করব ছূর্ববঙ 
হাতে অস্ত্র ধরে আমি তোমাব গতিরোধ করিনি । €জোরে আঘাত 
'দিলে শিখির্বজ প্রতিরোধ করিল । 


অন্বরনাথ আসিল । 


অন্বর । আপাততঃ তোমার সবল হাতের অস্ত্র চাল।নটা বন্ধ কর 
বুদ্ধিমান ! 

নবারুণ । কে- দাদা? 

অন্বর। হ্যা! 

নবারুণ। এই বিদ্বেশী-__ 

"স্বর । আমার বন্ধু। 


পথের সাথী [ প্রথম অঙ্ক 
নবারণ। বন্ধুই যদ্দি, তাহলে চোরের মত গভীর রাত্বে নগবে 
ঢুকেছে কেন? 
শিখিধবজ। পথে নানা কারণে বিলম্ব হয়েছে, তাই গভীর রাত্রে 


নগরে আসতে বাধ্য হয়েছি। 
অন্বর। এস বন্ধু, এস। পথশমে তুমি ক্লাস্ত, আমাব বিশ্রাম-_ 


ভবনে-_ 

নবারণ। পরে! আপাতত; তোমার বন্ধু বরকে রাঁজভবনে খেতে 
হবে দাদ! ! 

অদ্ধর । নবারুণ ! 

নবারুণ। রাজাদেশ আমি অমান্ত করতে কি পারি দাদ? তুমিই 
বলো 

শিখিধবজ। রাজাদেশ-_ 


নবারুণ। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পরে শত্রই হোক আর মিত্রই 
হোক, যে নগরে পা দেবে তাকেই নজর বন্দী হয়ে মহারাজের কাছে 
€যেতে হবে। 

অন্বর। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হুলে কোন ক্ষতি হবে না ভাই । 
বিশেষতঃ-_ 

নবারুণ। এই বিদেশী যখন তোমার বন্ধু। 

শিখিধবজ | নিশ্চয়। আমি ওর অভি হায় বন্ধু। 

নবারুণ। সেই জন্যেই তো বেশী সন্দেহ। 

অন্বর । নবারুণ! 

শবারুপ। €তোমার অচেনা মানুষদের চেয়ে চেনা মাহ্ষদেরই- 
বেশী ভয় হয় দাদা। 


( ১৯৬ ) 


প্রথম দৃষ্ ) পথ্বে সাধ 


অন্বর। কিসের শুর 1 আমার বন্ধু-_ 
নবারণ। শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত । 
অন্বব। ( উচ্চকণ্ঠে ) নবারুণ। 
নবাকণ । চোঁখ রাডিয়ে কোন লাভ হবে না দাধা। গভীর রাগে 
একে যখন ধরেছি তখন মহারাজের কাছে নিয়ে যাবই । 
অন্র। তা তুই পারবি না। 
নবারণ। দাদা! 
অন্বর। ওর ভগ্নীব সঙ্গে তোর বিবাছের সম্বন্ধ হচ্ছে, তাই আমি 
ওকে ডেকে পাঠিয়েছি । দৈবক্রমে ও বেচারা গভীর রাত্রে এসে পড়েছে 
বলে তুই শিষ্টত| না দেখিয়ে নজরবন্দী কবে মহারাজের কাছে নিয়ে 
যেতে চাস? 
নবারুণ। তাতে দোষ কি? তোমার বন্ধ দুর্দিন পরে আমার 
পরমাত্মীয় হবেন, সুতরাং মহারাজের বাহে নিয়ে গিখে আমার হবু 
শ্বালকমশায়কে পরিচয় করিয়ে দোব । 
শিখিখ্ব্জ। নী, না, এখন আমি মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হতে 
চাই না। আগে তোমার সঙ্গে আঁধার ভগ্নীর বিবাহটা হয়েই 
যাক্‌। 
নবারুণ। বিবাহ হলেই তো! সব মিটে যাবে। কিন্ত বিবাহের 
আগে কুটম্বিতে বড় মধুর লাগে হবু শ্যালকমশায়! আন্মন, আমন, 
রাজপ্রাসাদে গিয়ে ভালভাবে বিশ্রাম করবেন । 
( হাত ধরিল ) 
অন্বর! হাত ছেড়ে দে নবারুণ! পথশ্রমে ও বেচারা ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে, ওকে আমার বিশ্রাম ভবনে যেতে মনে! 
(১৭ ) 


পথের সাথী [ প্রথম অঙ্ক 


নবারুণ। তাহবেনা দাদা! হবু শ্তালকমশায়কে মহারাজের সঙ্গে 
পরিচিত হতেই হবে । 

অন্বব। আঃবিরক্ত করিসনা নবারুণ ! কুটম্িতে হবার আগে এ 
পরিহাস শিষ্টতার বাইরে । 

নবারুণ। আমি নিজেই অশিষ্ট মানুষ শিষ্টতা আবার শিখব কোথা 
থেকে দাদা! আহ্বন হবু শ্টালকমশায়, আপনাকে রাজবাড়ী নিয়ে গিয়ে 
একেবারে বৈকুঞ্ধামে চালান করে দোব। 

অন্বর। কি বল্লি অত্র কোথাকার ? 

নবারুণ। রক্ষে কর দাদা! তোমার মত দেশত্রোহী হয়ে আমি 
'বিদেশীর কাছে শিষ্টতা দেখতে পারব না| । 

অন্বর। কিবল্লি? 

নবারুণ। যা চন্দ্র স্্য্যের মত সত্য তাই বলছি। 

অস্বর । আমি যে দেশদ্রোহী তার প্রমাণ? 

নবারুণ। প্রমাণ আমার এই হবু শ্তালকমশায়ের গেপনে তোমার 
সঙ্গে দেখা করতে আসা! 

শিখিধবজ | নানা, আমি ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসিনি 


এসেছি-_ 
_ নবারুণ। শয়তানির মতলব নিয়ে । 
অন্বর। নবারুণ! 


, মবারুণ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা তোমার বিফল হয়েছে দাদা 
রাতের শ্রাধারে এই বিদেশীকে চিনতে না পারলেও, ওর আমল রূপটা 
আমি দ্বেখতে পেরেছি। 
অন্বর। কি দেখছিস? 
(১৮) 


প্রথম দৃষ্ত ] পথের সাথা 


নবারুণ। দেখছি আমারই জন্মতৃমির সর্বনাশ সাধনে তোমাকে 
সাহায্য করতে এসেছে এক মৃত্তিমান শয়তান । 


দ্রুতপদে তিনকড়ি আসিল । 


তিনকড়ি। চিনে ফেলেছে, চিনে ফেলেছে, তোমার ভায়া এই 
শিয়াল মামাকে ঠিক চিনে ফেলেছে সেনাপতি মশায় । 

অন্বব। এই কেতুই? 

শিখিবজ। ও তিনে পাগলা । ভিক্ষে কবে খায়, আর যেখানে 
সেখানে গিয়ে আবোল-তাবোল ছাই পাশ বকে । 

তিনকড়ি। এই তিতনর আবোল-তাবোল ছাই পণীশ বকুনি স্তনে 
তোমার বুকখানা ধড়ফড় ক'রে উঠছে না৷ শিয়ালমাম1? 

অন্বর । এই বেটা! খবরদার! আমার সম্মানীয় অতিথিকে অপমান 
করলে এখনি তোর ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দোব । 

তিনকড়ি। শিয়াল মামাদের মত এই তিনে পাগলার মাথার মায়া 
নেই সেনাপতি মশাঁয়। তবে একথা সত্যি, এই শিয়াল মামার চেয়ে 
এই তিনের মাথাটার দাম অনেক বেশী। 

নবারুণ। নিশ্চয়! দেশদ্রোহী ণয়তনদের মাথা একটা ইন্দুরের 
মাথার দামে কেনা যাঁয়। কিন্তু তোমার মত সত্যবাদী মাহ্ষের মাথা 
অমূল্য । 

অন্বর। এই পাগলার অমূল্য মাথাটা তবে তোর সামনেই ধূলায় 
লুটিয়ে পড়ুক। (তিনকড়ির হত্যার উদ্দেশে অস্ব তুলিল ) 

নবারুণ। (ম্ীক্ন অস্ত্রে প্রতিরোধ করিয়।) দুর্বলের রক্ষায় নবারুপের 
গ্ন্ত্র গর্জে উঠুক । 

(১৯ ) 


পথের সাথী [ প্রথম অঙ্ক 
তিনকড়ি দুইজনের হাত ধরিয়৷ গাহিল। 
তিনকড়ি-_ গীত 


অস্ত্রের গন অকারণ ভাই । 
শয়তানে ভর! আজ এই ধর! 
সাধুজন আর নাও ॥ 
একই শোনিতের ভাই হয যারা 
ঙবার্থের পন্দে তারা দিশেহারা] । 
ছুনিয়ায আজ মানুষ তোমএা 
তোমাদেও মুখে দেবে ছাই ॥ 
অন্বর | হাত ছেড়ে দে, হাত ছেড়ে দে কুকুর! নইলে তোকে- 
তিনকড়ি। কেটে ফেলবে তো? তা কাট ক্ষেতিনেই। মোদ্দা 
যে মাটিতে বসেছ সেমাটি আর চষে ফেলনা ভায়া, চঘে ফেলন।। 
[ দ্রুত চলিয়া! গেল। 
অন্বর । ওটা পাঁগল নয়, শয়তান, খয়ত।ন ! 
নবারণ। তোমার চেয়ে বড় শয়তান যে নয়, তা আমি দিব্যি 
ক'রে বলতে পারি । 
অন্বর। সাবধান নবারুণ! বার বার আমাকে আঘাত দিয়ে কথা! 
বল্পে-_ 
নবারুণ। মাথা কেটে নেবে? এ পাগল! তিনকডির মত আমার 
মাথা খুব সম্তা নয় দাদা । 
শিখিধবজ। অকারণ কেন আপনারা ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করছেন? 
আমাকে যদি রাজার কাছে নিয়ে গেলে এ গগডগোল মিটে যায়, চলুন- 
আমি যাচ্ছি! 
(২৭ ) 


প্রথম দৃগ্ত ] পবের সাধা 


নবাকণ। হ্য', চলুন! (যাইতে যাইতে ফিরিয়। ) প্রিয় বন্ধুব জন্তে 
চিন্তা করোনা! দাদা হবুশ্যালক মশাযকে আমি এখন বিশ্বাম কক্ষে 
নিষে যাচ্ছি, যেখানে বসে দুচোখে শুধু কালে! আধাব দেখবে আব চটাস, 


চটাম ক'ডে ষশা চাপভাবে । 
[ দ্রুত চলিয়া! গেল । 


অন্বব। পাবলুম না, কোন কৌশলেই বন্ধু শিখিধবজকে নবারুণেব 
কবল থেকে উদ্ধাব +বতে পাঁবপলুম না। হতভাগা কি ওকে অন্ধকার 
কাবাগাবে আবদ্। কবে বাঁখতে নিষে গেল। কাল সকালে মহাবাজের 
ঘামনে হাঁজিব কবলেই-_না, দেখছি শিখির্বজ নেহাৎ অকর্খন্ত, অপদার্থ । 
[ চলিয়। গেল । 


( ২১ ) 


ছিতীস্ দুষ্থ্য 
অমরপুরের রাজপ্রাসাদ, 
উত্তেজিত সৌমিত্র ও চাঁরুদন্ত আসিল । 


সৌমিত্রি। অকর্মন্য, অপদার্থ! কালথেকে কেউ আপনার! দাদার 
দন্ধান করতে পারলেন ন! মহামন্ত্রী? 

চারুদত্ত। চেষ্টার তো কেউ ক্রটি করছে না! রাঁজা। কর্মচারীর! 
চারিদিকে খোজ করেছে, ত। ছাড়া আমি নিজে বিশ্বাসী গুধ্চরদের 
পাঠিয়ে খোজ করাচ্ছি। 

সৌমিত্রি। খোঁজ করাচ্ছেন, খোঁজ করাচ্ছেন ! মানুষটা কাল থেকে 
নিরুদ্দেশ _- 


তারাদেবী আসিল। 


তারাদেবী। কাল থেকে নিরুদ্দেশ বলে তুমি যার জন্ে এত চিস্তিত 
হয়ে পড়েছি সৌমিত্রি, সে কিন্ত তোমার জন্যে একমুহর্ত ও চিন্তা 
করে না। | 

সৌমিজ্রি। এ তুমি কি বলছ মা? আমার দাদা 

তারাদেবী। কালসাপ, ছোবল মারবার জন্যে সদ। সর্ব! প্রত্তত, 
হয়েই আছে। 

চারুদত্ত। সত্য রাজা! বড়কুমার-- 

(২২ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্ ] পথের সাথী 


সৌমিত্রি। আপনার্দের চক্ষুশূল। না, এরা, আমাকে জালিয়ে 
মারলে। 

তারাদেবী। আমরা তোমাকে জালিয়ে মারবার কল্পনাও করতে 
পারিনা বাবা! তোমাকে বিষের আগুনে জালিয়ে মারতেই সে 
হত ভাগাটা কালথেকে মরেছে । 

সৌমিত্রি। তোমাৰ এই অন্যায় কথাগুলো আমি সইতে পারিনা 
মা। 

তারাদেবী। আজ আমার কথাগুলো অন্যায় বলেই মনে হচ্ছে 
সৌমিত্র! কিন্ত যেদ্দিন সেই কালসাপের ছোবল খেয়ে বিষের জালায় 
অতিষ্ট হবে, সেইদিন মর্শে মর্মে বুঝতে পারবে কেন আমি পদে পদে 
তোমাকে সাবধান করতুম। 

চাকুদত্ব। আমিও বলছি রাঙা, বড়কুমারকে বেশী প্রশ্রয় দিও 
না। সে এখানে আস অবধি প্রতি কাজেই তোমার বিরুদ্ধে সমালোচন। 
করছে। এতেই আমার মনে হয়-- 

সৌমিত্রি। দাদা আমাকে হিংসা! করে। 

তারাদেবী। তা তো করেই! তুই তাকে যত ভক্তিশ্রদ্থা কর না 
কেন বাবা, সে ঠিক তার বৈষাত্রেয় ভায়ের ধর্ম পালন করছে। 

মৌমিত্রি। সাবধান মা! আজ যা বলেছ, এ ভাষা আর একটা 
দিনও ব'লো। না। বৈমাত্রেয় ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই! এ বৈমাত্রেয় 
ভাযাট1 কি ভুলে যেতে পার না মা? 

তারাদেবী। আমি তে৷ ভূলেই গেছি বাবা! কিন্তু সেই হুত- 
ভাগাটাকে তুমি এ বিষময় ভাষাটা ভোলাবে কি দিয়ে? 

সৌমিজি। ছোটভায়ের শ্রন্ধ! দিয়ে। 


( ২৩ 
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চাক্দত্ত। তোমার শ্রদ্ধা বড়কুমার ছু'পায়ে দলে পিসে চলে যাবে 
রাজা । 

সৌমিত্রি। মঙ্ামন্ত্রী ! 

চাক্দত্ত। তার মনে যে অমরপুরের সিংহাসনে বসবার নেশা 
জেকে বসেছে। 

সৌমিত্রি। কেবলে? 

তারাদেবী। আমি বলি। 

সৌমিত্রি। তুমি ভুল বলছ মা । এই সে দিনও দাদ! আম।র কাছে 
প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছে অমরপুরের স্বাধীনতা রাখতে প্রাণ দেবে । 

তারাদেবী। এ তার ছলনা, ছলনা । 'অমরপুরের সিংহামনে বসতে 
প্রয়োজন হলে সে আমাকে হত্যাও করতে পারে। 

সৌমিত্রি। যে সিংহাসনের জন্তে পুত্র হয়ে মাতৃহত্যার প্রয়োজন, 
সেই পাপ সিংহাসনে আমি আর বসতে চাই না মা! আপনি দার্ধাকে 
খোঁজ করে প্রাসার্দে আহ্ছন মহা মন্ত্রী, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাদার 
রাজ্যাভিষেক করাব। 

তারাদেবী। তাহলে আমার ন্বর্গগত স্বামীর পুণ্যময় আত্মাট! 
ডুগরে ডুগরে কাদবে সৌমিত্র! 

সৌমিত্রি। মা' 

তারাদেবী সিংহাঁসনের স্তাধ্য অধিকারী তুমি, তাই তোমাকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তিনি আমার গর্ভজ্ঞাত সন্তানের মাঁসোহার। 
ব্যবস্থা করেছিলেন, আজ যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে তৃমি শয়তান 
শিখিধবজকে সিংহাসনে বসাও, তা হলে হ্বর্গে বসে তিনি অশ্রসঙগল 
চক্ষে তোমাকে অভিশাপ দেবেন । 
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চানুদূত্ত। তার চেয়েও বড কথা রাঁজ!, অমরপুরের প্রজারা যাকে 
এতদিন দেখেনি, যার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানে না, যাঁকে তারা রাজা 
ব'লে মানতেই পাঁববে না-- 

সৌমিত্রি। কেন মানতে পারবে না? ন্যায় ও ধর্দ্তঃ দা্দারই 
'অমরপুরের সিংহাসনে বসা উচিত। 

তারাদেবী। কি উচিত আর কি অনুচিত তা! চিস্তা করবরি 
শক্তি তোমাঁর পিতার যথেষ্ট ছিল সৌমিত্র! ও কথা ছেড়ে দিয়ে এখন 
চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে ধোজ নাও কোথায় কোন বিদেশী রাজ- 
শক্তিকে দিয়ে হঠাৎ জন্মভূমি আক্রমণ করাতে মেই দেশদ্রোহীটা সরে 
গেছে। 


প্রসাদের থাল। মাথায় পুটিরাম আসিল । 


পুটিবাম। কে সরেছে মা জননী? ঘে্টঠাকুর তো? তাষে 
জোচ্চোরটা আবার কাকে ঠকিয়ে সরে গেল? 

তাবাদেবী। পাগলের মত কি আবোল তাবোল বকছিস্‌ রে গাধা ! 

পুঁটিরাম। (কানে হাত দিয়া) এ'যা, কি বলছেন মা জননী ? 
দাঁদা। কেকারদাদা? 

সৌমিত্রি। রাজবাড়ীর কৃকুরটা তোর দাদা । 
পটিরাম। এ, কি বলছেন মহারাঞজ? পুকুর ভোর সাদা? ও» 
মালুক পুকুরের সাদা সাদ সালুক-_ 

লৌমিত্রি। তুই একটি আস্ত ভালুক । 

পু'টিরাম। ছেঃ--হেঃ-হেঃ-হেঃ তা ঘা বলেছেন মহারাজ, 
আমার বৌয়ের মাঝে মাঝে ভালুক জর হয় বলে পাড়ার পোকেরা 
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বৌকে অন্ততঃ দিনে বার পাচেক পচা পুকুরের জলে চুবোতে 
ৰলে। 

সৌমিত্রি। হ্যাঁ স্থ্যা, তা হলেই তোর বৌ শিগগির শিগগির 
পটল তুলবে । 

পুঁটিরাম। এা_কি তুলবে বলছেন? উচ্ছে? তা ঠাকুর বাড়ীব, 
ক্ষেতে একটিও উচ্ছে তো! হয়নি প্রভু । 

সৌমিত্রি। ও-__হো_হো-হো! এ বেটা কাল! আমাকে পাগল 
করে দেবে । নাও মা, নাও! তাঁড়াতাঁড়ি ওর মাথা থেকে প্রাসাদের 
থাল। নামিয়ে নিয়ে, ওকে বিদেয় করে দাও । 

পুটিরাম। 'আজ্ঞে কি বলছেন? সিধেয় সন্দেশ দি” দিতে । 
তা দিননা! মা জননী! ওছো-হোহো! অনেক দিন কড়াপাকের 
সন্দেশ খাইনি! ভাড়ারে সিধে আনতে যাচ্ছি, তার ওপরে গোটা 
শেক আবার খাব সন্দেশ দিন না৷ মা। 

তারাদ্েবী। তুই'প্রসা্টা ভাড়ারে দিয়ে সিধে নিয়ে মন্দিরে ষা 
পু'টিরাম, আমি তোদের জন্তে সন্দেশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। 


পুটিরাম। জে- আজ্ঞে মা জননী ! 
[ চলিয়া গেল। 


সৌমিত্রি। হতভাগাট! বন্ধ কালা। 

তারাদেধা। কিন্ত এরাই সতাকারের মাহ্ছঘ বাবা! তোমার 
যতটুকু সন খাবে, তার [ঘগুণ গুন গাইবে। 

সৌমিত্রি। আমার ছুন খেয়ে সবাই গুন গায় মা। ও আলোচনা 
ছেড়ে এখন ঘাদার সন্ধানের মুক্তি দাও! বল, কোন আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ী 


স্বাদ! যেতে পারে? 
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অন্বব। কোন আত্মীয় কুটুম্ববাড়ী আপনার দাদা যান নি মহারাজ, 
গেছেন ভোলানগরে। 

সৌমিত্রি। ভোলানগরে ! 

অন্বর। হ্যা। 

চাঁরুদত্ত। একি আপনি রক্ষীকে দিয়ে সংবাদ না পাঠিয়ে কেমন: 
ক'রে প্রাসাদের মধ্যে এলেন? কে আপনাকে এখানে এনেছে? 


বলবস্ত আসিল। 


বলবস্ত। আমি। 

চারুদত্ত ! অক্ত্রাচার্যয! আপনি এই অপরিচিতকে প্রাসাদে" 
নিয়ে এসেছেন-_ 

বলবস্ত । বড় কুমারের সংবাদ দিতে ! 

সৌমিত্রি। দাদার সংবাদ এনেছে? বল--বল অপরিচিত, আমার' 
দ্বাদা--_ 

অন্বর । ভোলানগরের রাজ কারাগারে বন্দী । 

সকলে। (বলবস্ত ছাড়া) বন্দী! 

বলবস্ত। হ্যা, হ্যা! এই মুহুর্তে সৈন্যদের সাজতে বল রাজা, 
ভোলানগর আক্রমণে সৈম্যসামস্ত নিয়ে আমি নিজে যাব। 

সৌমিত্রি। আপনাকে যেতে হবেনা আচার্ধ্য। আমার দাদার 
উদ্ধারে সবাহিনী আমিই যাব ভোলানগর আক্রমণে । ূ 

তারাদেবী। দাড়াও লৌমিজি1 দাদারবৃন্দিত্বের সংবাদ পেয়ে 
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একেবারে ক্ষেপে উঠেছ যে! আগে সংবাদ নাও কি অপরাধে তাকে 
ভোলানগরের রাঁজা বন্দী করেছে। 

বলবস্ত। কোন সংবাদ নিতে ছুবে ন। রাজমাত।, ভোলানগরের 
রাজার সঙ্গে ধুদ্ধ কববাব জন্যে মামি একট! স্থযোগ খু'জছিলাম, 
মা জগদীশ্বরী আজ সে স্থযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন । 

ারাদেবী। ভোলানগরের রাজার ওপরে আপনার কিসেব আক্রোস 
অন্ত্রাচধ্য * তিনি কি অপরাধে অপবাধী ? 

বলবন্ত। কি অপরাধে অপরাধী শুনলে আপনার শিবায় 
শিবায় অগ্থি প্রবাহ ছুটে বাবে রাজমাতা। দেই অবিচাবী 
রাজাটা-_ 

অন্থর। নিরপরাঁধী রাজভ্রাতাকে বন্দী করেছে। 

বলনস্ত। তাব এই অপরাঁধই যথেষ্ট । প্রস্তত হও বাজা, তোমাতে 
'আমাতে সবাহিনী ভোলানগর আক্রমন করব ! 

অন্বর। তাহলে আপনারা বাহিনী সাঞ্জান আমই আপনাদের 
গুপ্তপথ দেখিয়ে ভোলানগরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাব । 

চার্দত। তাতে আপনার লাভ? 

অন্বর। প্রিয় বন্ধুর কারাশুক্তি, আর সেচ্ছাচারী রাঁজ৷ ছুর্যেধনের 
ধ্বংস। 

চারুদরত্ত। মনে হয় 'তোঁমার প্রথমটি চেয়ে ছিতীয় উদ্দেশ্টার 
সুল্যই বেশী । ৃ 

অন্বব। এটা 

চাঞ্দত্ত। বিশ্বাপধাতক চেনবার চোঁখ আমার আছে অপরিচিত ॥ 

সৌখিত্রি। মহামন্ত্রী। 
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চারুদত্ত। ভোলানগর আক্ষমনে যেওনা রাজা, এতে অমরপুরের 
অমঙ্গল হবে। 
বলবস্ত। হোক অমরপুরের অমঙ্গল, তবু আমর। ভোলানগর 
আক্রমন করব। 
তারাদেবী। এ জেদ ছাড়ুন অস্ত্রাচার্য্য! যে যুছ্ছে আমার দেশের 
অমঙ্গল, সে যুদ্ধ হবে না। 
সৌমিত্রি। আমি তোমার নিষেধ মানব না মা। ভোলানগরে 
আমার দাদা অঞ্চকার কারাগারে বসে হাহুতাশ করছে, আমি এখনি 
সসৈন্তে যাব তার উদ্ধারে। 
তারাদেবী। সৌমিত্রি। 
সৌমিত্রি। ভোলানগরের কারাগারে আমার একই রক্তের ভাই 
বন্দী অবস্থায় যেখানে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, সেখানে সারা 
পৃথিবীর বাধাও আমার কাছে তুচ্ছ, তুচ্ছ। 
[ অন্বর নাথ সহচলিয়! গেল । 
বলবস্ত। হা*হাঃহাঃ। প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি প্রচণ্ড ডত্তাপে ফেটে 
পড়েছে দুর্ষেযোধনরায় ! এবার তার অগ্রিময় প্রশ্রবনের মুখে তোমার 
রাজ্য সম্পদ জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 
[ চলিয়! গেল। 
চারুদত্ত। রাজ ছুর্যোধনকে ধ্বংস করতে অস্ত্রাচার্যেয় এত আগুহ 
কেন' কিছুই বুঝতে পারছিনা রাজমাতা! আপনি ভৈররবীমায়ের কাছে 
অন্থরোধ করুন, ধদি তিনি গুদের ফেরাতে পারেন। আমিও একবার 
শেষ চেষ্ট। করে দেখিগে। 
[ উভয়ে ন্ডজিয়া গেল ।. 


ভতীম্ম দুস্ঠ্য 
নদীর চড়ায় 
মন্দারের হাত ধরিয়া অংকুর গান গাহিয়! ঘুরিতেছে | 
অংকুর-__ গীত 
ঢেউয়ের তালে নেচে নেচে 
পানশী ছোটে পাল তুলে । 
আমি অবাক হযে বেখছি রে ভাই 
ঈীড়িয়ে নদীর কুলে। 
খোড়ো হাসের ভানা ঝাকে-_ 
আলপন! দেয় নদীর ঝ'াকে | 


রাঙা! তপন জড়িয়ে তাকে 
সাজিয়ে দেয় রে পলাশ ফুলে । 


€ নেপথ্যে বুকে বাঘ বেরিয়েছে বাঘ বেরিয়েছে, ওরে 
পালা--পালা। নেপথ্যে ব্যান্ত্র গঞ্জন, প্রথমে মন্দার ও 
অংকুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল ব্যাত্র 
গঞ্জনে চমক ভাঙ্গিল। ) 

অংকুর । দিদি! বাঘ-_বাঘট এ ছ্েখ-_বাঘ ছুটে আসছে। 

মন্দার । ভাই তো তাই তোরে অংকুর। কেমন ক'রে আমরা 
“ভাই বোনে বাঁচব? সেচীৎকারে) মাঝি, মাঝি ওরে মযুরপন্ধী নদীতে 
্তাপিয়ে গিসনি | আমাদের নিয়ে যা ! 

( ৩* ) 
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অংকুর। মধুর পঙ্ধীর পাল তুলে দিয়ে মিরা মাঝ নদীতে পাড়ি 
দিলে দিদি! তাহলে আমাদের বাঘের পেটে যেতে হবে! (ব্যান্ত্ 
গঞ্জন মারো নিকটবত্তি হইল ) 

মন্দার । ওঃ_-এ এসে পড়েছে! ভগবান, ভগবান! আমাদের 
রক্ষা করো! 

সৌমিত্রি। (নেপথ্যে ) ভয় নেই, ভয় নেই! হিংশ্র বাঁঘটাকে 
'আমি মারছি ! 

(ব্যান্রের আর্তনাদ ও বন্ুকণ্ঠে বাঘ মরেছে, 
বাঘ মরেছে ধ্বনি শ্রুত হইল ) 

অংকুর। দিদি, দিদি। চোখ খুলে দেখ, বাঘটার বুকে বর্শা বিষে 
পিঠ ফু'ড়ে বেরিয়েছে, হতভাগ! বাঘ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। 

মন্দার। এা_তাই তো! আমাদের বাচাতে কে এ বাঘটাকে 
বর্শ বিধিয়ে মেরেছে? 


বন্ধ চন্দ পবিহিত যোদ্ধাবেশে সৌমিত্রি আমিল 


সৌমিত্রি। আমি! 

মন্দার । আ-_আ--আপনি! (লৌমিত্রের মৃথের দিকে মুদ্ধনেজে 
চাহিয়া রহিল ) 

অংকুর। ভদ্র লোকের মুখের দিকে অমন ই! করে চেয়ে আছিস ষে 
দিদি? উনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করলেন, ওর কাছে আমাধের 
কৃতজ্ঞতা দেখাবিন! । 

সৌমিত্রি। প্রয়োজন নেই ভাই! বিপর্ধ তোমরা তোমাদের 
'বিপদমুক্ত করে আমি কর্তব্য পালন করেছি । 

(৩১ ) 
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মন্দার। এমন কর্তব্যবোধ এ যুগে কজন মানুষে আছে? আপনি 
নরদেবতা ! 

সৌমিত্রি। আমাকে অতখানি ভুলতে হবে না ভদ্রে! আমি 
মানুনি মানুষ, মান্গষেব যা করা উচিত আমি তাই করেছি। ঘাক্‌ ও 
কথ।! আপনি এই ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে বনের মধ্যে এসেছেন কেন 
বলুন তো? 

মন্দার । ময়ুরপঙ্গী চেপে আমরা ভাইবোনে বেড়াতে বেবিয়েছিলুম 
এই জায়গাট1 মনোরম দেঁখে মযুরপত্থী চড়ায় বাঁধিয়ে নীচে নেমেছিলাম । 
কিন্ত 

সৌমিত্রি। বাঘের গঞ্জনে ভয় পেয়ে আর ময়ুব ।ম্বীতে উঠতে 
পারেন নি! 

অংকুর। তা নয় মশায়, ভা নয়! বাঘের গজ্জন শুনে মাবিমান্স! 
বেটারা আমাদের মযুরপত্ধীতেও ওঠবার অবকাশ না দিয়েই লঙ্গর তুলে 
সরে পড়েছিল । 

মন্দার । বাড়ী ফিরে গিয়ে ওদের সব বেটাকে পিঠমোড়া কবে 
বাধিয়ে গজপৎ মিংকে দিয়ে লোট। ধোলাই দেওয়াঁধ। আচ্ছা, তা হলে 
আমর। এখন চলি মশায়, কেমন? 

[ অগ্রসর ] 

মন্দার । যাসনি গাধা, চাড়া । 

অংকুর। আবার দাড়া কেন রে? 

মন্দার । উনি আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন, ওকে আমাদের 
বাড়ীতে অতিথি হতে নেষনতন্ন করবেন্গ। 

সৌমিত্রি। আপনাদের বাড়ী অত্বিথ্য গ্রহণের সময় আমার নেই 
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ভব্রে। ভগবান যদি কগনে! সে স্থযোগ দেন, নিশ্চয় একদিন পেট ভরে 
খেয়ে আসব । 
অংকুর। সে কবে আসবেন তার ঠিক নেই। আচ্ই চলুন না 
আমাদের সঙ্গে । 
সৌমিত্রি। না ভাই, আজ সময় নেই। 
অংকুর। --ও কিরে। ভদ্রলোকের মুখের দিকে অমন হাংলার 
মত হা করে তাকিয়ে আছিস কেন? ওকে তোর খুব পছন্দ হয়েছে 
বুঝি? 
মন্দার । দৃব-__হ? ডেপো ছেলে! (মৃদু করাঘাত ) 
অংকুর। ও মশায়_ও মশায়! আপনার নাম ধাম পরিচয় যা 
কিছু আছে সব আমাকে বলুন তো 
সৌমিত্রি পব্চিয় নিয়ে কি হবে ? 
২কুর। বাবাকে নলে একট] ঘটক পাঠিয়ে দৌব, বুঝতে পারছেন 
না? 
( সৌমিত্র হাসিয়। উঠিল ) 
মন্দার । তবে রে ডেপো ছেলে-- ( তাঁডা করিলে অংকুর হাগিতে 
হাসিতে দৌড দ্দিল, এবং চিৎকার করিয়া বলিল। তোর হবু বরের 
পরিচয়টা! ভাল করে জেনে আসিস্‌ দিদি ।) 
সৌমিত্রি। হাঃ-হাঁঃহাঃহা*-আপনার ভাইটি যেন হাসির 
ফোয়ারা । 
মন্দার । ভারী ডে'পে। ছেলে । মাহুষফে এমন লজ্জায় ফেলে দেয় । 
সৌমিজি। ছুষ্ট ছেলে যে আপনাকে একা ফেলে রেখে মধুর 
পন্ধীতে উঠল । 
(৩১ ) 


পথের সাথী [ প্রথম অঙ্ক 


মন্দার ওঃ, তাই তো! অংকুরটা ভারী হুষ্টং! তা হলে আজ 
আপনি আমাদের আতিথ্য নিয়ে মা বাবাকে খুশী করবেন না? 

লৌমিত্রি। আজ সে অবসর নেই দেবী! যে উদ্দেশ্তে বিদ্যৎগতিতে 
ছুটে আসছি, তা সফল হলে, নিশ্চয় আপনাদেব বাড়ী গিয়ে অতিথি হব 
হ্যা, কথায় কথায় আপনার পরিচয় তো নেওয়। হল না৷। 

মন্দার । আমি এই ভোলানগরেরই রাজকন্যা । [চলিয়া গেল। 

সৌমিত্রি। নানা, আর দ্বেখা করব না! আজকের এই মধুর 
আলাপ--একি ! ওর! যে আমার মনের মাঝে একটা ছাপ মেরে চলে 
গেল। 


তড়িৎ গতিতে অশ্বরনাথ অ।সিল। 


অশ্বর। ওই দুর্য্যোধন রায়েরই পুত্র কন্! ময়ুরপত্ঘথীর ওপরে দাড়িয়ে 
'আছে। ওদের বন্দী করুন, ওদের বন্দী করুন। 

সৌমিত্রি। কেন? ওদের বন্দী করে কি হবে? 

অশ্বর। অনেক কাঁজ হবে মহারাজ । ওদের বন্দী করলেই বিনা 
রক্তপাতে আপনার ভাইকে ফিরে পাবেন। 

সৌমিত্রি। আমার ভাই সারাজীবন বন্দী থাকলেও মারী আর 
শিশু নির্ধযাতনের মাধ্যমে আমি তাকে মুক্ত করতে চাইনা । 

অন্বর। রাজা! 

মৌমিত্রি। এখন দেখছি আপনারা ছু'মুখো সাপ, যখন ষে দিকে 
ক্থযোগ পাবেন সেই দিকেই ছোবল মারবেন। 

অন্বর। আমার সম্বন্ধে যদি এই ধারণা, তা হলে কিবিশ্বাসে 
ভোলানগর আক্রমণে এলেন? 

( ৩৪ ) 


তৃতীয় দৃষ্ত ] পথের সাথী 
সৌমিত্রি। নিজের শক্তি সামর্থের উপর বিশ্বাস রেখে ভোলানগর 
আক্রমণে এসেছি। 
অন্বর। তা হলে আমাকে যে কথা দিলেন-_ 
মৌমিত্রি। তা রাখব, দি আপনি শয়তানি না করেন। এগিয়ে 
চলুন, এগিয়ে চলুন সেনাপতি ! আপনার মত দেশদ্রোহীকে পিছনে 
রেখে, যে যুদ্ধযাত্রা করে তার মত নির্বোধ আর ভারতে নেই'। 
[ চলিয়া! গেল 
অন্বর। আস্ছা! আগে ভোলানগরের সিংহাসনট। অধিকার করি, 
তারপর তোকে পশুর মত হুত্যা করব! 
[ চলিয়৷ গেল 


2৩5৫) 


চক্র দুস্ট্য 
ভোলানগরের রাজপ্রাসাদ 
উত্তেজিতভাবে ছুর্যোধন রায় ও পশ্চাতে নবারুণ আসিল । 


ছর্যযোধন । পশুর মত হত্যা করব, নিজহাতে আমি অরুতজ্ঞ মাঝি- 
গুলোকে পশুর মত হত্যা করব! 

নবারুণ। উত্তেজিত হবেন না মহারাজ, উত্তেজিত হবেন না। বেশ 
স্থির মনে ভেবে দেখুন 

দুর্ষ্যোধন। ভেবে দেখবার কিছু নেই নবাঁকণ ' ওই অরুতজ্ঞ মাঝি- 
গুলোর উপরেই মন্দার আর অংকুরের দায়িত্ব দিয়ে রাণীও নিছে নদীর 
ঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে মযূরপঙ্ধী ছেড়েছিল, ওরা সে দায়িত্ব কবেনি 


বিশাখা আমিল। 


বিশাখা । ওরা সে দায়িত্ব পালন করেনি বলে একেবারে ক্ষেপে 
উঠেছেন। আর আপনার রাঞ্জদরবারের বিশিষ্ট রাঁজপুরুষরা৷ ষে আজ 
কেউ কোন দায়িত পালন করছেন] তাঁর কি প্রতিকার করছেন ? 

দু্র্যোধন। আমার রাঁজ দরবারে তেমন দাক়িত্বজ্ঞানহীন কম্মচারী 
কেউ নেই। 

নবারণ। আছে বৈকি মহারাজ! 

তুর্য্যোধন । কে তার নাম বল? 

নবারুণ । আমার দাদা। 

(৩৬ ) 
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দুর্য্যোধন। ( উত্তেজিত 'ভাবে ) নবারুণ । 

নবারুণ | মহারাজ ! 

হূ্যে্াধন। তোমার সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল, বুঝতে 
পারছ 7? 

নব|রুণ বুঝতে পারছি বৈকি প্রন্থ। বর্তমানে আপনার ধারণ! 
হয়েছে দাদার সৈম্পত্যের উপরে আমার নজর পড়েছে । 

দু্োধন । অস্বীকার কবতে পার? 

বিশাখা । নিশ্চগ্ন। মাঁপনার দৃষ্টি নবারুণের অন্তরদেশ পর্যন্ত 
পৌছতে পারেনি বলেই আজ এ কথা বলতে পারলেন রাঁজা। 

দুর্য্যোধন ৷ নবারুণের হয়ে সাক্ষী দিতে এস না রাণী, ঠকে যাবে। 

বিশাখা । আমি ঠকব না রাজা । নবাঁকণকে সন্দেহের চোখে 
চোখে দেখলে আপনিই ঠকে যাবেন 

' ছূর্ষে্যোধন তাই নাকি! আজকাল তুমিও রাজনীতি নিয়ে মাথা 

ঘামাচ্ছ ? 

বিশাখা । রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আজ আমার 
হয়েছে রাজা । 

হুষ্যোধন। কেন? 

বিশাখা । হাজার হাজার প্রজার্দের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত। অযোগ্য বলে। 

দূর্যোধন । সাবধান রাণী! শুধু তুমি বলেই আজ আমাকে এতবড় 
দুর্ণাম দিয়েও শান্তির কবল থেকে অব্যাহতি পেলে? অন্ত কেউ একথা 
বল্পে তার জিভটা কেটে নিতাম । 

নবারুণ । মহারাণীকে রক্ত১ক্ষ দেখিয়ে নিজের অপরাধ এড়িয়ে 
যেতে পারবেন না মহারাজ । 

( ৩৭ ) 


পথের সাথা [ প্রথম অঙ্ক 


দু্যোধন। (উচ্চকগে) নবারুণ! 
নবারুণ। জন্মতৃমীর কল্যাণে আজ আমি সমস্ত প্রজার তরফ থেকে 
আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত চাইতে বাধ্য হচ্ছি মহারাজ। 
দুর্যোধন। কিসের কৈফিয়ত ? 
নবারুণ। যার উপর সন্দেহ ক'রে আমি রাত্রের গভীর অশাধারে 
এক বিদেশীকে বন্দী করে কারাগারে রেখেছি! সেই সেনাঁপতিকে কেন 
এখন ছুটি দিলেন? 
দুর্য্যোধন। তার কৈফিয়ত পাবে না ! 
বিশাখা । ( উচ্চৈত্বরে ) মহারাজ ! 
ছুষ্যোধন | হাঃহাঃ-হাঃ-হাঃ রাজ! ছুর্যযোধন রায়কে তোমরা এখনো 
দেখতে পাওনি রাণী, দেখছ মামুলী মানুষ দুর্ষেযাধনরায়কে । 
নবারুপ।. রাজ! দুর্য্যোধন রায়কেই আমর] দেখতে চাই । দেশ- 
ভ্রোহীতে দেশ ভরে গেছে প্রত! আজ আর আপনার ঘুমিয়ে থাকা 
চলেন] । 
দুর্য্যোধন। আমি ঘুমিয়ে নেই নবারুণ! সজাগহয়ে রাজ্য পাহারা 
দিচ্ছি, আর দেখছি কিভাবে আমার রাঁজ দরবারে আঁজ শয়তানি চক্র 
গড়ে উঠছে। 
বিশাখা । ও বিজ্রোহচক্র আপনি ভেঙ্গে দিন মহারাজ । 
দূর্যোধন | ধীরে--পত্বী, ধীরে । ও বিদ্রোইচক্র ভেঙ্গে দিতে 
হলে গোপনে এক একজন করে শয়তানকে দরবার থেকে সরিয়ে 
ওদের দুর্ধল ক'রে ফেলতে হবে । তারপর চক্রের নেতা প্রধান মন্ত্রীকে 
বন্দী ক'রে অদ্ধকার কারাগারে অনাহারে শুকিয়ে মারতে হবে । 
( নেপথ্যে বকে । বন্দী পালাচ্ছে বন্দী পালাচ্ছে ) 


(৩৮ 0) 


চতুর্থ দৃশ্ত ] পথের সাথী 


নবারুণ। বন্দী পালাচ্ছে! কোন বন্দী পালাঙ্থে আমি দেখে 

আমছি মহারাজ । 
[ ভ্রুত প্রস্থান ॥ 

ছুধ্যোধন। আমার সুরক্ষিত কারাগার থেকে বন্দী পালাচ্ছে কোন 
শয়তান রক্ষীরই সাহায্যে । শয়তান--শয়তান, চারিদিকে আজ 
শয়তান । 

শিখিধবজ। শয়তাঁন__শয়তান, আমি আজ মৃত্তিমান শয়তান ॥ 
আমাকে অন্ধকার কারাগারে রেখে নির্ধযাতন করার শান্তিটা মন্মে মন্যে 
অনুভব কর পাষণ্ড! ( পিস্তল তুলিলে বিছুৎগতিতে বিশাখা শিখি'বিজের 
সম্মুখ আসিয়া বলিল ) 

বিশাখা । মেরনা, আমাব ঘাধীকে মেরনা, আমার স্বামীকে 
মেরনা। 

[ তন্ুছর্তে ঝড়ের বেগে নবারুণ ছুটিয়া আসিয়া ব'ঘের 
মত পশ্চাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শিখিধবজের 
হাত মুচড়াইয়। পিশ্তল কাড়িয়া৷ লইল ] 

ছুষ্যোধন। হাত, হাঃ, হাঃ, হাঃ! শয়তানদের সব শয়তানির 
অবসান করে দিতেই আজ থেকে স্থরু হল কশ্মকীর হূর্য্যোধন রায়ের 
অভিষান। কষাঘাত কর নবারুপ' শয়তানকে অবিরাম কষাঘাতে 
জর্জরিত কর। 

( নবারুণ শিখিধ্বজকে অবিরাম কষাঘাত করিতে লাগিল ) 

শিখিধবজ ও£--ভগবান, ভগবান। 

নবারুণ। ভগবান নয়! বল শয়তান, শয়তান (সহসা নেপথ্যে 
বহুকঠে বলিল । আক্রমণ করেছে, আক্রমণ করেছে । ) 

(৩৯ ) 


পথের সাথী প্রথম অঙ্ক 


ঘর্ষরযোধন। আক্রমণ করেছে । কোন এক্র আমাদের অকম্মাৎ 
আক্রমণ করেছে? 


অন্বরনাথ ছুটিয়া আসিল । 


অপ্বব। অমরপুরের রাজা আমাদের হঠাৎ আক্রমণ করেছে 
মহারাভ। 

নবারুণ। সে আক্রমনের যূলে তুমিই তে। রয়েছ দাদ! ! 

অন্বর। সাবধান নবারুণ! মহারাজের সামনে আমাকে দোষী 
প্রতিপন করার চেষ্টা করিম না! 

বিশাখা । তুমিও সাবধান দেশদ্রোহী! বিদ্বেশীকে দিয়ে জন্মভূমি 
আকঞ্মণ করিয়ে যে অপরাধ করেছ, তার শান্তি-_ 

ছধের্যোধন। এ্ণণদণ্ড! কিন্ত অন্বরনাথের দেখদ্রোহীতার হাতে 
হাতে প্রমাণ না পেলে আমি তোমার্দের মন্দেহের উপর নির ক'রে 
কোন দণ্ড দেবনা । 

নবাঁণ। মহারাজ! 

দুষ্যোধন। খধির্দেশী এসেছে দম্ভ ভরে তোমার শ্যামল দেশের বুকে 
রক্তের আলপনা একে দিতে । যাও, যাও বীর অস্ত্রের প্রতিযোগীতায় 
তার্ধের অভ্যর্থনা করা । নরমুগ্ডের মিনারে গেঁথে তাদের চোখ বাঁধিয়ে 
বাও! তাদেরই মৃতদেহের পাহাড়ের উপর দীড়িয়ে ভোলানগরেব বিজয় 
বৈজয়স্তি উড়িয়ে দাও ! 

নবারুণ। ভোলানগরের বিজয় বৈয়প্তি বুকে আঁকড়ে ধরে আমি 
মরণ দেবতার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পারি মহারাঞ্জ। কিন্ত এইসব দেশ- 
দ্রোহীদের পাশে দীড়িয়ে এক মূহুর্ত ও নিশ্চিস্ত থাকতে পারি না। 

(৪০ ) 


চতুর্থ দৃশ্ঠ ] পথের সাথী 


ছুধ্যোধন । নবারুণ । 

নধাকণ। কার! পলায়িত বন্দীকে এইবার আপনার এই প্রাসাদের 
মধ্যে লোহাঁব পি্গরেয় আটকে বেখে আমরা যুদ্ধে চল্লাম প্রভূ ! যু 
শেষে আপনি এর বিচার করবেন। 

শিখিধবজ। না_না। আমি লোহার পি'জরেয় আটকে থাকতে 
পাবব না থাকতে পারব শা, আমাকে তোমবা বধ.কর ! 

বিশাখা। এত সহজে তোমার মৃত্যু হবে না বিদেশী! আমবা 
তোমাকে তিলে তিলে মৃত্যু য?ণা অঙ্গভব করাব। কৃকুবেব মৃত 
একে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লোহার পি'জরেয় আটকে বাখ 
নবাকন। অস্থঃপুব বক্ষিবা মাঝে মাঝে একে বাইবে থেকে কষাঘাত 
কববে। 

[ চলিয়া গেল 

নবাকণ। আয়, চলে আয় শষতান 

শিখি্ধিবজ। নানা, আমি যাব না। আমি যাব না! 

নবাঞ্ণ। তোকে যেতে হবে। আয়--আয়-আয়। ( কষাঘাত 
কবিতে করিতে টানিয় লইয়া গেল ) 

অন্বব। (চঞ্চন হইয়। ) বন্দির প্রতি এ আচরণ নীতি বহিত্ভতি 
মহাবাজ। 

দুর্য্যোধন। নীতির দোহাই সবার আগে তোমাকেই দ৭্ নিতে 
হবে অন্থব নাথ ! 

অস্বব। মহারাজ ! 

দুের্যোধন। বিদেশী আজ বুকের উপরে চেপে বসেছে এখন আত্ম- 
কলহের সময় নয় । চল-_বন্ধু, চল। তোমাকেই সৈম্তপুরো ভাগে 

(৪১ ) 


পাথের সাথী [ প্রথম অস্ক 


ছড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, আঁমার সামনে তোমাকে প্রমাণ 
করতে হবে আজকের এই আক্রমণের জন্যে তুমি দায়ী নও । সমস্ত 
ভোলানগরের মানসন্ত্রমের ভার নিয়ে বিদেশীদের দেখাতে হবে তুচ্ছ 
স্বার্থের মোহে তুলপথে প1 দিলেও তুমি এই দেশেরই বীর সন্তান, এই 


দবেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাঁজতে পাঁর মৃত্তিমান শয়তান । 
[ অস্ববনাথসহ চলিয়! গেল । 


॥ ৪২ ) 


দ্বিতীয় অন্ধ: 


শন দুষ্ট) 
কাত্যায়ণীমন্দিরের চত্বরে ফ্াড়াইয়৷ কীরন্তিধর গাহি তছে। 
কীতিধর গীত 
অন্থর নাসি'ত নেচেছিলি যেমন 
তেমনি নাচন দেখা! মা কালী। 


শোণিত পিপাসা মিটাইতে তোর 
ধর খপ্পরি ও মা করালী ॥ 
গলায় দোল! কাটামাথ! মাল! 
ওিনয়নে দেখ! আগুনের থালা। 
রাঙা পদতলে অন্থরের মেল1-_ 
আছে শ্রস্ভতব! হাসি দীপ সালি॥ 


পটবন্ত্র পরিহীত কাত্যায়ণী আসিল । 


কাত্যায়নী। ওরে,না__না, তোরা আমার মাকে আর ভীমা রবী 
মুত্তিতে সাজতে বলিস না। আজ সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বংসের খেলা চলেছে, 
ভার উপরে বিশ্বজননী অস্থর নাসিনী মুত্তি ধরলে জীবকুল যে মৃহূর্তে ধংস 
হয়ে যাবে। 
কীতি। তাই যাক ভৈরবী মা। এই পোড়। দেশের মানুষগুলো 
আজ আর কেউ কাউকে হুথে সচ্ছনে খেতে পরতে দিতে চায় না। 
(৪৩ ) 
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একজনের সংসার একটু গুছিয়ে উঠলেই আর একজন চেষ্টা করে কি 
কৌখলে তাকে পথের ভিখারী করবে । 

মুণালিণী। এট! যে মা মহামায়ারই খেল! রে কীিধর । উথান- 
পতন ন| থাকত্বে ুষ্টিটা যে অচল হবে বাবা । 


ঘে'টুরাম আসিল। 


খেটুরাম। অচল--অচল, সব বেটা! অচল ! পুরুত ঠাকুরকে বন্ধুম 
সয়া প1চআনা খরচের মধ্যেই আমার মাঠাকরণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধটি 
সেরে দিতে, তা গাঁধাটা বলে কি না__ 

কীর্ঠি। সওয়া পাচ টাকা খরচ হবে ॥ 

থেটুরাম। তুই জানলি কেমন ক'রে? আমার মাঠাকরুনের 
বাংসরীক শদ্ধেৰ জন্যে পুকত সওয়া পাঁচ টাকার ফর্দ দিয়েছে তুই জানলি 
কেমন করে? 

কীন্তি। আমিও জানি। আপনি একটি বামুনের ঘরের গরু 
বলেই-__ 

ঘেটুরাম। কি-_কি বল্লি ব্যাটা ছোটলেক ? আমি-__ 


পুটিরাম আসিল । 


পুটিরাম। গরু--গরু? 
খেট্রাম। কি--কি বল্লি বেটা কামার । 
পুটিরাম। কি বলে? ধামার? কে ধামার গাইজে হে 
'ঘেটুঠাকুর? 
ঘে'টুরাম। তোর বোনাই। 
(৪89 ) 
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পুটিরাম। এই ঘেট্টুঠাঁকুর! হ'সিয়ার হয়ে কথা বল বলছি। 
তুমি আমার বোনাই? 

ঘেটুবাম। তুই বেটা আচ্ছা কালা। 

পুটিরাম । শালা! এখনো বলছ আ'ম তোমার শালা? তবে 
রে বামুনের নিকুচি করছে । [ কোমরে গামছা বাঁধিল ] 

কীত্ি। আরে- আরে করছ কি পুটিবাম দা। 

পুটিবাম। ছেডে দে, ছেঁডে দে কীতে। আজ বামুন মেরে নরকে 
যাব। 

সণালিণী। নবকেই তোকে যেতে হবে হত'ভাগা। যা, যা এখান 
থেকে । 

পুঁটিবাম। [ মুখ ভার করিয়া | তা যাচ্ছি মা। কিন্তু ঘেটুঠাকুর 
আমাকে শাল বলে কেন? 

ম্ণালিণী। তোঁব মুড বলেছে। উনি বল্লেন তোকে কালা, তুই 
শুনলি উল্টো। 

পুটিরাম। ও, তা হলে ঘেটুঠাবুব শালা বলেনি। এ-__হে. তা 
হলে তো ভারী অন্তায় হয়ে গেছে। 

ঘেটুরাম। অগ্ঠায় না? | কানের কাছে মুখ দিয়া ] তুই আমাকে 
গরু বঙ্পি কেন? 

পু'টিরাম । আঃ--চেচাঁচ্ছ কেন? আমি কি কালা নাকি? কানে 
একটু খাটে! আছি । তবে তোমাকে তো গরু বলিনি ঠাকুর? 

ঘেটুরাম। বলিস নি? 

পুটিরাম। উচছ। মঙ্গিরে গরু ঢুকে থালা। শুদ্ধ নৈবিদ্ধি খেয়ে গেল». 
তাই বলছিলুম। 


(৪৪ ) 
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ঘেটুরাম। ও, তাই গরু, গরু করছিলি? 

কীন্তি। পড়ল কথ! সভার মাঝে যার ব্যাথা তার গায়ে বাজে । 

ঘেটুরাম। এই তুই বেটা যত নষ্টের গাড়া। তুই আমাকে-_- 

কীন্তি। গক বলেছি, আবার বলব, আবাঁর বলব, আবার বলব । 

[ চলিয়া গেল 

ঘেটুরাম। তবে রে বেটাচাষা। এই পৈতে ছিড়ে অভিশাপ 
দিচ্ছি-- 

পুটিরাম। [ ঘে'টুরামকে জড়াইয়া ] সাপ। কৈসাপ? কোথা 
সাপ হে ঘেটুঠাকুর ? 

ঘেটুরাম। ছাড়, ছাড়, ছেড়ে দে বেট কালা! আমার অভিশাপ 
দেওয়ার ভাবট! তুই বেট! একেবারে নষ্ট করে দিলি ? 

মৃণালিণী। আপনাদের শাপ-শাপাস্ত বন্ধ রেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে 
যান দেখি। রাজার কল্যাণে আজ মায়ের কাছে বিশেষ রকম পুজো! 
হবে, যজ্ঞ হবে। 

ঘেট্রাম। তা হোক ন1, হোক না! আমি ওতো তোমার 
বিশেষ রকম পুঞ্জ! যজ্ঞ দেখতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এসেছি । 

পুটিরাম। কিবল্ে ঘে'টুঠাকুর? ভালবেসেছি । কাকে ও কথা 
বললে? ভৈরবী মাকে বুঝি? ও, এইবার বুঝেছি কেন তুমি দিনে 
'বিশবার ক'রে মন্দিরে এম । তোমার নষ্টামী মতঙ্গব এখানে টিকবে ন৷ 
বাব1। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও মন্দির থেকে । 

ঘেটুরাম। কি গো ভৈরবী ঠাকরুণ। তুমি চুপ ক'রে আছযে? 
তোমার কাল! চাকর ত এক তরফ! বক্তৃতি। ক'রে গেন্গ। তৃমিও কি 


ওর স্থরে সর ভিড়োবে না কি ? 
€ ৪৬ ) 
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মণালিণী। কাঁলা হলে ও অন্গমাঁনট। ওর ভুল কিনা আপনিই চিন্তা 
ক'রে দেখুন! দিনে বিশবার কেন যে আপনি মন্দিরে আসেন তা যেমন 
ও বুঝে ফেলেছে, তেমনি আমিও আপনার মত সব বুঝি । 

ঘেটুরাম। এ'যা, বুঝেছে? মাইরী বঝেছ? তা হলে আর 
আমাকে নাচাচ্ছ কেন বলতো । হুকুম করলেই আমি ঘরদোর ছেড়ে 
এই মন্দিরে আস্তান৷ গাড়ি । 

পুটিরাম। দাত বার ক'রে আবার মাঁয়ের দিকে এগিয়ে আসছ যে 
ঠাকুর? বেরিয়ে যাঁও, বেরিয়ে যাও, মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও। 

ঘেটুরাম। তা যাচ্ছি বেটা! কিন্ত আজকের অপমান আমি 
ভুলব না ভৈরবী ! তোমার সতী গিরীর ধ্বজ! ভেঙ্গে দিয়ে এই কাত্যায়ণী 
মন্দির থেকে তোমাকে কুকুরের মত যদ্দি তাড়াতে না পারি তো আমি 
বামুনের ছেলে নই । 

[ চলিয়া গেল 

পুটিরাম । ঘেটুঠাকুর ভারী নচ্ছার লোক মা। ওকে আর 
মন্দিরে ঢুকতে দিওনা 

বুণালিণী। তা কি পারি বাবা? মায়ের মন্দির সকলেরই জন্টে 
খোল! আছে। কাউকে এখানে আসা যাওয়ার নিষেধ করতে পারি না॥ 


আম্ুনায়িতাকুস্তল তারাদেবী ছুটিয়া আসিল 


তারা । মা মা, গতরাত্রে আমি কেন স্বপ্প দেখলুম ? 
ববণালিণী। কি স্বপ্ন দেখেছ মা? 
তারা । স্বপ্ন দেখলুম যেন একদল রাক্ষস সৌমিত্রকে তাড়া করছে, 
বাছা আমার প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে একট! পুক্ধরিণীতে পড়ে গিয়ে 
(৪৭ ) 
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আর্তকণ্ঠে মা মা বলে চিৎকার ক'রে আমাকে ডাকছে । আঁমি দৌড়ে 
তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখি সে পুফরিণীতে জুল নেই শুধু রক্ত জমাট 
রক্ত । 


দ্রুতপদে বলবন্ত আমিল 


বলবস্ত। রক্ত-রক্ত, ভোলানগরের পথ ঘাট রক্ত নদীতে পরিণত 
হয়েছে, তার মাঝখান থেকে--একি ! রাজমাতা ? 

তারা। হ্যা অস্ত্রাচাধ্য! আমি রুদ্বশ্বাে আপনাদের অপেক্ষা 
করছি। বলুন বলুন আমার সৌমিত্রি-_ 

বলবস্ত। সবাছিনী বন্দী হয়েছে মা। 

মুণালিণী ও তারা । বন্দী! 

বলবস্ত। হ্যা মা, হ্যা। আমার শতবাঁধ। অতিক্রম করেও রাঁভা 
সরাসরি ভোলানগরের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছে । 

তারা । নগর রক্ষার যে সমস্ত সৈন্য আছে তাদের আপনি শ্রেণীভাবে 
দাড় করান অস্ত্াচার্য । আমার সৌমিত্রির উদ্ধারে আমি নিজে যাব। 

বলবস্ত। রাজার উদ্ধারে আপনাকে যেতে হবেনা মা! আমিই 
কৌশল ক'রে তাকে উদ্ধার করে আনব । কিন্তু-_ 

স্বণালিণী। কিন্তুকি বলবস্ত দা? 

বলবস্ত। যে উদ্দেস্তে আমি রাজাকে উৎসাহিত ক'রে ভোলানগর' 
আক্রমণ করিয়েছিলাম, সে উদ্দেষ্ঠ বুঝি সিদ্ধ করতে পারলাম ন! দিদি ! 
ভোলানগরের অত্যাচারী রাজাকে-_ 

মুণালিণী। পশ্তর মত বধ ক'রে আমাদের রাজাকে উদ্ধার ক'রে 
অ৷ন বলবস্তদা ! 
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বলবন্ত। ও কথ! বলিস ন! দিদি, ও কথা বলিল ন৷ ! ভোলানগরের 
রাজা না, না, তাকে আমি বধ করতে পারি ন|, বধ করতে পারি ন|। 
তারা। অস্ত্রাচা। ! 
বলবস্ত। আমি আপনাকে কখা দিয়ে যাচ্ছি মা, হয় রাজাকে উদ্ধাব 
করে আনব, নয় নিজের মৃত্যুই আমি বরণ করব । 
মুণালিনী। নানা ও কথা বলো না বলবস্তদ1! । তুমি দীর্থাঃ 
হয়ে থাক, নইলে আমার ব্রত পুর্ণ হবে না । 
বলবস্ত। তোর ব্রত পুর্ণ হবে রে দিদি! তবে আমার সাহায্যে 
নয়! €তার ব্রত পুর্ণ হবে তোরই নিরুদিষ্ট স্বামীর সাহায্যে । 
[ চলিয়। গেল 
তারা । অস্ত্রাচাঁধ্য ও কথা বলে গেলেন কেন মা? তাহলেকি 
তোমার স্বামীর সন্ধান উনি জানেন? 
মুণালিনী। কিছুই তো বুরতে পারছিনা মা। বিবাহের পরদিন 
যে তিনি গেছেন আর ফিরে আসেন নি! তবুও আমি তার আশায় 
বুক বেঁধে অপেক্ষা করছিলাম ! কিন্তু যেদিন থেকে পাগলার মখে শুনলাম 
তিনি আবার বিবাহ করেছেন, সেইদিন থেকে তার আশ! ছেড়ে দিয়েছি 
যাক, আর দেরী করব নামা । চল তোমার পুত্রের কল্যাণে মায়ের 
পুজার আয়োজন করি। 
[ উভয়ে চলিয়া গেল 


৪ক (৪৯ ) 


ছিতীম়্ জুম্থ্য 


ভোলানগরের উপকণ্ে সীমান্তসৈম্য শিবিরের সম্মুখের 
খোলামাঠে যুদ্ধরত নবারুণ ও অংকুর আসিল । 


নবারুণ। সাবাস, সাবাস ভাই অংকুর! এই বয়েস থেকে এমন 
বস্ত্র চাঁলাবার কৌশল ইতিপুর্ববে আমার্দের দেশে কেউ জানত ন]। 

অংকুর। তা হলে অস্ত্রচালনা করতে আমি শিখেছি নবারুণ দা ? 

নবারুন। পূর্ণ মাত্রায় শিখেছ ভাই! এখন তুমি অনায়াসে একজন 
পারদর্শি অস্ত্রধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে । 

অংকুর। তা হলে আমাকে এইবার তুমি যুদ্ধে নিয়ে যাবে তো নবারুণ 
দা? 

নবারুণ। সে নিশ্চয়ত। আমি কেমন করে দোব ভাই? তুমি 
মহারাজের বড আদরের একমাত্র ছেলে, তোমাকে তিনি মৃত্যুর 
লীলাক্ষেত্রে যেতে দেবেন কেন? 

অংকুর। তা যদি নাদদেন তাহলে আমি মিছি মিছি এতকষ্ট করে 
অস্ত্রচালনা শিখলুম কেন? 

নবারুণ। তোমার অস্ত্রশিক্ষা বিফল হুবে না ভাই! বড় হয়ে খন 
রাজমুকুট পরে মিংহাসনে বসবে» তখন এই অস্থশিক্ষা সাফল্য মণ্ডিত হবে। 
(নেপথ্যে তুর্ধযধবনি ) একি ! সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করিয়ে তো৷ আমি 
€তামার অস্ত্র পরীক্ষ। নিয়েছি ! তবে--( পুনঃরায় তুর্ধযধ্বনি ) এ আবার 

(৫* ) 


দ্বিতীয় দৃণ্ত ] পথের সাথী 


তুর্ধ্যধনি! আমি দেখে আসছি অংকুর, তুমি ততক্ষণ নিজে নিজে 
অস্ত্রচালন। অভ্যাঁম কর। 

[ ভ্রুত চলিয়া গেল 

অংকুর। দৃব | নিজে নিজে যুদ্ধ শেখা যায় নাকি ! নবারুণ দা। 

কি যে বলে! তাব ঠিক নেই। যুক্ধের বিপক্ষ লোক চাই তো! কিন্ত গান 

একাই গাওয়া যাঁয়। একাই আছি যখন একখান! গানই গাই। (গাহিল ) 


গীত 


”লশ বনে সাঙা তপন-- 

খুমিযে (দখে মধুর স্বপন 

ওন গুণিযে মৌমাছি দল 

উডছে ফুলে ফুলে ॥ 
[ এই গান শেষ হতে না হতেই পিছন হতে অশ্বরনাথ বড় একটি 
চাদর চাপ! দিয়া অংকুরকে কাধে তুলিল। 
অংকুর। কে--কে? 
অন্বব। চোপ। 
মুখ চাপিয়। ছুটীয়া পালাইল কষ্খবন্ত্রাবৃত্ত বলবস্ত একজন 

মশাল ধারীকে সঙ্গে লইয়। পা টিপিয়া টিপিয়া আদিল । 


বলবস্ত। এগিয়ে যা এগিয়ে যা শিবির শ্রেণীর পিছন দিকে গিস্ে 
একটা শিবিরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে আয়, তা হলেই মব শিবিরে 
আপন! আপনি আগুন লেগে যাবে। 
মশালধারী। ( চাপান্বরে ) তাহলে আপনি এখানে ধাড়িয়ে 
পাঁছাড়া দিন, আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমি এলুম বলে । 
( £১) 


পথের সাথা [ দ্বিতীয় অঞ্চ 


চলিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে নবারুণ অংকুর অংকুর 
বলিয়৷ ডাকিল, বলবস্ত দূরে লক্ষ্য করিয়া বলবস্ত 
একপার্শে আত্মগোপন করিল, নবারুণ আসিল 
নবারুণ। অংকুর-_-অংকুর একি, অংকুর গেল কোথায় এ ( এইবার 
ছুইহাতে মৃখমগ্ডল আবৃত করিয়৷) অকুর। অংকুর। একি। 
শিবির শ্রেণীর পিছন থেকে অত আগুনের শিখা 
জেগে উঠল কেন? ওকি । দেখতে দেখতে এক এক 
করে সমন্ত শিবির যে জলে উঠল। নিশ্চয় গোপনে শত্রু এসে সীমা 
সৈগ্ত শিবিরে আগুন দিয়েছে [ নেপথ্যে বহুকণ্ঠে বলিল আগুন, আগুন] 
( চাৎ্ককারে ) অংকুর-_-অংকুর চারিদিকে আগুন লেগেছে তাড়াতাড়ি 
বাইরে বেরিয়ে এস । অংকুর- অল | 
ছুটিয়া অগ্নিমধ্য হই .«বেব সন্ধানে যাইতে গেলে 
বলবস্ত সম্মুখে আসিয়৷ তরবারি দ্বারা গতিকোধ 
করিলে নবারুণ চমকিত হইল। 


নবারুণ। কে-__কে। 
বলবস্ত। হাঃ হাঃ হাঃ। শয়তান। 
নবারূণ। পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও অন্তরধারী। ওই 
আগুনের মধ্যে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশু অসহায় অবস্থায় পুড়ে মরছে। 
তাকে উদ্ধার করে এনে আমি তোমার যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দোব | 
বলবস্ত। হুবে না, হবে না । রাজ! দূর্ধোধন রায়ের কম্মচারী থেকে 
আরভ ক'রে স্ত্রী, পুত্র-কন্া, সবাইকে পুড়িয়ে মারতেই আমি এসেছি । 
[ আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধরত হইয়! চজিয়া গেল, 
(৫২ ) 


দ্বিতীয় দুষ্ট ] পথের সাথী 


গীতকণ্ে তিনকড়ি আসিল । 
তিনকডি। গীত 


ঠাঁগুনেব "থলা চলে চান্ধারে 
পূডে হত সব ছাই । 
অাঁকাশেন বুকে লাগে হাহাকার 
কাণেো মেশ জল শাউ ॥ 
মন্মে ভূলেছে আজি দম! মাধ1-- 
পঢেছে ধবাধ ধ্বংসের ভাষা । 
মহাকাল নাচে মহাকালি সাথে 
আজি সন্তান ঝলি চা ॥ 


বলবস্ভ আসিল। 

বলবস্ত। কে-কে? ধ্বংসের তাগুব নৃত্য দেখে কে উদ্দাত্ব কণ্ঠে 
মহাকাল মহাঁকালিব আহ্বান গীতি গাইছে ? কে-কে? তিহ্নু পাগল! ? 

তিনকডি | হ্যা্থ্যা দাদ] ৷ ভারী জবর খবর এনেছি । দুর্যোধন 
রায়ের ছেলেকে ওর শয়তান সেনাপতিটা চুরি করে নিয়ে গেছে। 

বলবস্ত। চুবি ক'রে ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় গেছে বলতে পারিস? 

তিনকড়ি। যাবে আর কোথা ? নিশ্চয় কোন ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে 
মেরে ফেলতে নিয়ে গেছে । 

বলবস্ত। এ'যা-( চমকিত হইল ) না-নাঃ তাকে মেরে ফেলতে 
দেওয়া হবে না। এ ছেলেটাই হবে ছুর্য্যোধন রায়কে জব করবার 
্রদ্মান্ত্র! তিনে! তুই যাযা! যেমন ক'রে হোক সেনাপতি 
অন্বরনাথের খোজ ক'রে তার কাছ থেকে ছেলেটাকে আমার নাম ক'রে 


'€চয়ে নিয়ে আয় ! 
(৫5১) 


পথের সাথী [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


তিনকড়ি। তা আমি এখনি যাঁচ্ছি! কিন্তু তুই যেন ছুঃসাছস করে 
একেবারে দুর্যোধন বাষেব এলেকার ভেতরে যেওন! দাদা! সাবধান, 
সাবধান! [ চলিয়া গেল। 

বলবস্ত। দূর্যোধন বায়! পিশাঁচ ছুর্যোঁধন রায়! একট] নাবীব 
জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি স্থখে সচ্ছন্দে রাজ্য এশ্র্যয ভোগ কববে 
ভেবেছ ? তোমাঁব স্থখের ঘরে আমি আগুন ধরিয়ে দোব । 

কৃষ্ণবন্থাবৃত অশ্বরনাথ বিছ্যৎগতিতে আসিয়। পড়িল । 
কে--কে? 

অন্বর। ভয় নেই--ভয় নেই অস্ত্রাচাধ্য, আমি আপনাদেব বন্ধ! 

বলবস্ত। সেনাপতি অন্বরনাথ । 

অশ্বব। আপনার নির্দেশ মত আঁমি সেই কুৎসিৎ ভিখিরীটাঁকে 
দিয়ে ছুর্য্যোধনরায়ের ছেলেটাকে আপনার্দের কাত্যায়নী মন্দিরে পাঠিয়ে 
দিয়ে এলুম। 

বলবস্ত। বুদ্ধিমানের কাক্ত করেছেন! এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 
এইবার আমাদের অন্ধকারে গ৷ ঢাকা দিয়ে আপনাদের রাজধানীর দিকে 
যেতে হবে। 

অন্বর। তা হলে আপনার সঙ্গিদের নিয়ে আমার পিছনে আনুন, 
আমি ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যাচ্ছি ওকারা আপমছে? একদল 
সৈন্তের সঙ্গে নবারুণ মশালনিয়ে এইদিকে আসছে ! নিন, নিন, অস্ত 
খুলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুণ, যুদ্ধ করুন ! 

বলবস্ত। যুদ্ধ করব! 

অন্বর। হ্যা-হ্যা কৃত্তিম যুদ্ধ। নবারুণ এসে দেখুক আমি তারই 
মত রাজভক্ত। 

(৫৪ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্। ] পথের সাথা 


অস্ত্র তুলিল এবং বলবস্তর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল একজন 
মশালধারীসহ নবারুণ পুনরায় আসিল। 


নবারণ। ওর! চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শত্রদের অনুসন্ধান করছে 
সৈনিক ! এস, আমরাও-একি ! কে-কে, দাদা? 
অন্বর। হ্যা ভাই নবারুণ' বিপক্ষের সৈম্তপরিচালককে আমি 
এখনি পরাজিত ক'রে তোদের সঙ্গে মিলিত হব! যায, তোরা এব 
সজিদের অনুসন্ধান কর, নইলে রাতের আধারে রাজধানীতে হান! 
দেবে । 
নবারণ। রাজধানীতে হানা দিতে আমর! দেবনা । তোমার 
উপর সন্দেহ করে আমি অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষম৷ কর দাদ]! 
রাজনু'মারকে এরা গুড়িয়ে মেরেছে এদের কাঁটা মাথাগুলো নিয়ে গিয়ে 
মহারাজকে না দেখালে তার পুত্রশোক নিবারণ হবে না। 
[ মশালধারীসহ দ্রুত চলিয়া গ্লে 
অন্থর। (যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ) হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, বাজি মাৎ। 
আপনার পথ পরিষ্কার হল অস্বাচার্য্য! আস্থন, বিদ্যুৎ গতিতে রাজ- 
ধানীর পথে ছুটে আস্মম। 
[ চলিয়া গেল 
বলবস্ত। ছুর্যোধন রায়। তোমার রাজ্যের মূল আন্না করে 
দিয়েছি এইবার হবে চরম পতন । 
[ চলিয়া গেল 


(৫৫) 


ততীস্ম দুশ্ 
কারাগার 
উন্মাদের ন্যায় বন্দী সৌমি্রি ছুটিয়। আসিল । 

সৌমিত্রি। কে-কে আমার নাম ধরে ডাকলে? কে আমাকে 
কেহ কোমল স্বরে আমার মায়ের মত-_মা, না, কেউ তে! এখানে নেই! 
তা হলে নিশ্চয় আমার মনের ভ্রম! কিন্ত তন্দ্রাঘোবে আমি যে স্পষ্ট 
শুনেছি সৌমিত্রি, সৌমিত্রি লে আমাকে ভাকছে ! (নেপথ্যে দরজ 
খেলার শব্ধ) কে_-কে? 

সর্ববা্্ে চাদর ঢাকা মন্দার আসিল, 
তাহার হাতে খাদ্যপাত্র ৷ 

মন্দার। আমি! 

সৌমিত্রি। কে-কে তুমি, 

মন্দার। (গায়ের চাদর খুলিয়। ) বেশ ভাল করে দেখুন তো! 
আমাকে চিনতে পারেন কিনা ! 

সৌমিত্রি। চিনেছি, চিনেছি। সেদ্দিন পরিচয় গোঁপন করলেও 
আমি জানতে পেরেছি তুমি রাজা ছুর্যোধন রায়ের মেয়ে । 

মন্তার। অত্য। 

সৌমিত্রি। তুমি এই গভীর রাত্রে কারাগারে কেন? 

মন্দার । আপনাকে মুক্ত ক'রে বাবার কাছে নিয়ে যাব বলে 
এসেছি। 

(৫৬) 


তৃতীয় দুষ্ট ] পথের সাথী 


সৌমিত্রি। ও, তা হলে যেদিনেব উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে 


মুক্তি দিতে চাও 
মন্দাব। না, না, আপনার উপকাঁবেব বিনিময় দেওয়] যায় না। 


অ।পনি হত, আপনাকে কাবারুদ্ধ ক'বে বাবা যে ভুল করেছেন, আমি 


তাঁর সংশোধনের জন্টেই মুক্তি দিতে এসেছি । 
[সীমিত্রি। মাথায় জুতো মেবে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার নিয়ম 


তোঁষাদদেব দেশে আছে বাঁজকন্তা, আমার ও নিয়মটা পরিপাক করতে 


পারি না। 
বন্দাঘ। এ কি বলছেন আপনি? 


সৌমিণি। য| স্বাভাবিক তাই বলছি। ঘদ্ধে পরাজিত হয়ে 
আমাকে বন্দিত্ব নিতে হয়েছে । কিন্ত একজন রাজাকে বন্দী করলে থে 
তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহাব কর। উচিত তা তোমাব বাব! জানেন না। 

অন্দাব। বাঁবা যে বন্দীদের কোন খোজ রাখে না। যাকিছুকরে 
বাজ কশম্মচাবীরা। নইলে আপনার মত দেব মানবকে-_ 

সৌমিত্রি । যথেষ্ট হয়েছে রাঁজকুমাবী। তোমার মুখে ও তোষাঁমদ 
বাণী আমি শুনতে চাই না। এখন তুমি যাও, আমি একটু একা! 


থাকতে চাই। 
মন্দার। মন থেকে সব অভিমান দূর করে আমার সঙ্গে চলুন বীর । 


আপনিই আমাদের ভাই বোনের জীবন রক্ষা করেছিলেন শুনলেই বাব! 
আপনার কাছে ক্ষম! চেয়ে নিয়ে সসম্মানে আপনাকে মুক্তি দেবেন। 
সৌমিত্রি। সে মুক্তি আমি চাইন] রাজকন্যা! ! মনুয্যত্বের আহ্বানে 
আমি তোমাদের ভাই বোনকে বাঘের মৃথ থেকে উদ্ধার করেছিলাঁম। 
সে উপকারের বিনিময়ে মুক্তি নিয়ে আমার মঙ্ুম্যত্বকে কলংকিত করতে 
পারব না। 
(৫৭ ) 


পথের সাথী [ দ্বিতীয় অস্ক- 


মশার। না, না, এটা আপনার সেদিনের উপকারের বিনিময় 
নয়। আমি আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি আপনার এই হীন কার! 
যন্ত্রন। দেখতে পারছি ন। বলে। 

সৌমিত্রি। কেন রাক্কন্তা? আমার জন্যে তোমার এত দরদ 
কেন? রাজ! দৃর্য্যোধনের আত্মীয় বাঞ্বরা__- 

মন্দার । অমাগ্ুষ! আমাঁর বাবাঁব সম্বন্ধে এত নীচ ধারণ! কেন? 
আপনি সামনা-সামনি তাকে দেখেননি__ 

সৌমিত্রি। খুব দেখেছি। রণক্ষেত্রে দেখেছি রাজ দুর্যোধন-_ 

মন্দার। ঘাতকের চেয়েও নিষ্র। কিন্তু মন্ুযাত্বে তার জোড! 
মানুষ একমাত্র আপনি । আজই হাঁতে হাতে সেই পরিচয় পাঁনেন বীর । 
আর দেরী করবেন না, এখনি আমার সঙ্গে কারাগারের বাইবে চলুন । 


বিশাখা আসিল। 


বিশাখা । বন্দীকে কারাগারের বাইরে নিয়ে যাঁবাব চেষ্টা করলে 
তোকে দণ্ড নিতে হবে । 

মন্দার । মা! 

বিশাখা । ছেলেটা সীমাস্ত শিবির থেকে ফিরে এল না, আমরা সারা 
রাত্রি অস্থির হয়ে প্রাসাদের বাইরে দীড়িয়ে আছি, আর সেই সুযোগের 
বুঝি এই সঘ্যবহার করছিস কালামুখি ? 

মন্দার । আগ্াস্ত না জেনে আমাকে তিরস্কার করো না মা' 

বিশাখা । আগ্ঠাস্ত আবার কি জানব? এই বন্দী-_ 

মন্দার । তোমার ছেলে মেয়েকে সেদিন বাঘের কবল থেকে 
রক্ষা করে তোমাদেরও যে খুনী করেছেন মা । 

(৫৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্ঠ ] পথের সাথী 


বিশাখা । মন্দার! 

মন্দাব। একদিন বন্দী হয়ে উনি অশেষ নির্যাতন ভোগ করছেন। 
আমিও জানতে পাবিনি মা! আজ প্র্যসাদেব উপর থেকে ওকে বন্দী 
শালার উঠোনে ক্নান করতে দেখে চিনেছি । 

বিশাখা । এ সব তোব সাজানো কথ! কাঁলামুখী। এ যুবক তোদেব' 
রক্ষা কর্তা নয় । 

সৌমিত্রি। আপনাব কন্তা মিথ্য। বলেনি মহারাণী। আমিই 

বিশাখা । ম্ব-কৌশলে এই বন্দীশালাব খোল! মাঠ থেকে. কালা- 
মুখিকে মজিয়েছ। 

মন্দাব। ও কথা বলোনা মা, ও কথা বলোন! তোঁমাব গর্ভে কখনে! 
শ্বৈবিনী কন্ার জন্ম হতে পারে.ন]। 

মৌমিত্রি। মাত্র আপনি মাতৃমম! বলে রাজ] সৌমিত্রিকে এই 
অপবাদ দিয়ে এখনো জীবিত আছেন! কোন পুকষ এ কথা উচ্চাবণ' 
করলে তার মর! দেহট1 এতক্ষণ এই কারা গাবের বুকে গড়াগড়ি যেত । 

বিশাখা । অপরাধ করে আবার চোখ রাঙাচ্ছ যে বন্দী? 

মন্দার। উনি কোন অপরাধে অপরাধী নন মা! গুর মত দেব 
মানব আমাদের দেশে একটিও নেই । 

বিশাখা । সাবধান কালামুখী! আমার সামনে এ লম্পট যুবকের 
তোষামদ করিস ন1! 

সৌমিত্র। কি-_-আমি লম্পট ? 

বিশাখা । শতবার! এই কালামৃখী তোমার এঁ ভূবন ভোলা রূপ 
দ্বেখে মজে গেছে । তাই রাত দুপুরে কারাগারে এসে তোমাকে চুরী করে; 
নিয়ে পালাচ্ছে। 

(৫৯ ) 


পথের সাথী [ দ্বিতীয় অস্ক 

মন্দার । আমি গুকে চুরী করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলুম না মা। 
বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলব বলেই গুঁকে কারাগারের 
বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলুম | 

সৌমিত্রি। তোমার বাবাও ঠিক এই রকম উল্টো চাপ দেবেন 
বাজকন্ত।। এ যুগের মানুষ সোক্জা পথে চলতে চায় না। অপরের চাল 
চলন ও বাক! চোখে দেখে, আঁর নিজেরাও বাঁকা পথে চলে । 

মন্দার। তা হলে মায়ের দেওয়। কলংক অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে 
আপনি অসহ্য কারাঁন্ত্রণ। সইবেন ? 

সৌমিত্রি। তা ছাড়া আর উপায় কৈ+ সিংহ আজ জালে পড়েছে, 
সামান্য ই'ছুরের লাখিও তাকে মাথা পেতে নিতে হবে । 

মন্দার। রাঁজা। 

সৌমিত্র । যর্দি আমার দেশবাসী আমাকে বাহুবলে উদ্ধার করে 
নিয়ে যেতে না পারে, ত। হলে এই কারাগারে অনাহারে শুকিয়ে কু'কড়ে 
মরব। 

মন্দার । ন1-না, তা হতে পারে না! আমি আপনাকে মরতে 
দোব না। 

সৌমিত্রি। রাজকুমারী ! 

বিশাখা । কালামুখী, তোমার সর্বনাশা চোখ ছুটোর মোহিনী 
শক্তিতে মজে গেছে বন্দী । 

মন্দার । হ্যাহ্যা মা! আমি মজে গেছি। তবে চোখের 
মোহিনী শক্তির আকর্ষণে নয়। সেদিন উনি আমাদের ভাই বোনকে 
বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করে প্রকুত মানবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, 

(৬০ ) 


তৃতীয় দৃষ্ ] পথের সাথা 


সেইদিন থেকেই আমি গুঁকে ভালবেসেছি । ওঁর গলায় মালা দোব 
বলে দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। 

বিশাখা । তোর সে প্রতিজ্ঞা রসাতলে যাক কলঙ্কিনি। এই কে 
আছিস? একট] চাবুক নিয়ে আয়। আমি নিজহাতে চাবুক মেরে 
এই শয়তানির পিঠের ছাল তুলে নোব। 

মন্দার। তোমার চাবুক তোমার নিঞ্ের পিঠেই মার দাপ্তিক। 
এই বন্দীকে নিয়ে আমি বাবার কাছে যাচ্ছি। 

দূর্যোধন আসিল । 

হুধ্যোধন। তোকে আর কষ্ট ক'রে আমার কাছে যেতে হবে না 
মন্দার, আমি নিজেই কারাগারে এসেছি বন্দীর বিচার করতে । 

সৌমিত্রি। তাই করুণ, তাই করুণ অবিচারী রাঁজা। মিথ্যা 
কলংকের ছাপ গায়ে মেখে আর আমি একট। দিনও এই পাপ কারাগারে 
থাকতে চ্ইনা। আপনি আমাকে প্রাণদ গড দিন, আমি হালতে হাসতে 
মরব। 

ছু্্যোধন। মুখে ও রকম মরবাঁর বক্তৃতা অনেকেই দেয়। কিন্ত 
সামনে স্থির মৃত্যুকে দেখলে শিউরে ওঠে । 

বিশাখা । মরবার সংসাহস এই লম্পটের নেই রাঁজা। 

ভুর্যোধন। রাজা জমিদারদের, মরবার সংসাহদ কোনকালে 
থাকেনা রাণী। চিরদিন গরীবরাই দেশের জন্যে ধর্মের রক্ষায় মরে, এই 
বন্দীর অপরাধে-_ 

বিশাখা । কারাগার থেকে পালাচ্ছিল। 

ছুর্য্যোধন। কথাটা উল্টো বলছ রাণী । ও পালায়নি, তোমার - 
মেয়েই ওকে নিয়ে কারাগারের ৰাইবে যাচ্ছিল । 

( ৬১ 0) 


পথের জাথা [ দ্বিতীয় অঙ্ক 

মন্দার। সত্যিবাবা! উনি ষেতে রাজি নন, আমিই জোর ক'রে 
গুকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম | 

দুরষে্যোধন। কেন? এই বন্দী যুবক-- 

মন্দার । সেদিন বাঘের কবল থেকে আমাদের ভাই বোনকে উদ্ধার 
ক'রে প্রকৃত মানবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । 

দুর্যে্যাধন। এ যুগে প্রকৃত মানুষদের কদর নেই তো৷ মা! 

মন্দার। বাবা! 

দুর্ষেযাধন। সত্যিকারের মাহ্নষদের পেটে ভাত জোটেনা! রে বেটি ! 
এ পোঁডা যুগে মানবত্বের কোন দাম নেই । কিন্তু আমার দেশ অমরপুরে । 

দুর্য্যোধন। কিছু নেই হে ছোকরা) কিছু নেই! দীর্ঘ সতের 
বছবের কথা । এক ঝড় জলের রাতে আমিও তোমার অমরপুরে এমনি 
মানবত্বেব পবিচয় দিয়েছিলুম ॥। কিন্ত তার বিনিময়ে ভগবান আমাকে 
মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর সাজালেন । সমাজধশ্ম আমাকে পুণ্যের স্বর্গ থেকে 
পাপের পল্পল পঙ্কে ফেলে দিলে । প্রকৃতি আমার মধুময় দারিদ্র কেড়ে 
'নিয়ে এই ভোলানগরের কণ্টক আসনে বসিয়ে দিলেন । 

মন্দার । বাবা-বাবা! 

দুর্ষে)োধন। সত্যিকারের মাহ্গষ চেনবার চোখ আমার হারিকে 
গেছে মা! আজ আমি পরশ্বপহারী ধনতান্ত্রিক রাজা। আমার 
বিচারের হাঁড়িকাঁঠে পড়ে অনেক নিরপরাধী গরীবের প্রাণ দিয়েছে । 

সৌমিত্রি। তেমন রাজাগিরীর ধ্বংস হওয়াই মঙ্গল। 


ছুধ্যোধন। যুবক! 
সৌমিত্রি। বিচার করুন রাজা । এই কারাগারে আমার বিচার 
(৬২ ) 


ততীয় দৃশ্ট ] পথের সাথী 


ককণ! আমি দেখব আপনাব বাণীব মত আপনিও নিজেকে হারিবে 
ফেলেছেন কি না। 

হুর্য্যোধন । রাজ! ছুর্যোধন যেদ্দিন দারিদ্রের বর্গ থেকে নেমে 
এশ্বর্ষ্যেব পল্লল পঙ্কে ঝাপ দিয়েছে, সেইদ্িনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে 
যুবক। 

বিশাখা । এই যদ্দি আপনার মনের কথা হয় । তা হলে সিংহাসনের 
মায়া ছেডে দ্দিয়ে বনে-জঙ্গলে চলে যেতেই তো পারেন। 

দুর্যোধন | যাব রাণী । যদি এখনেো। আমার হারানো সম্পদ ফিরে 
পাই তা হলে শুধু সিংহাসন নয় তোমার মায়াও ছেড়ে দিয়ে আমি আবার 
দাবিদ্রের হুখ-ন্বর্গে ফিবে যাব । 

বিশাখা । (চমকিত হইয়া) বাজ! 

দর্ষ্যোধন। হাঃ-হাঃহাঃহাঃ। পেয়ে হাবাণোব ব্যথা তোমারই 
মত এক নারী--জাঁন বাণী । বনে-জঙ্গলে যাবার সংসাহুস সেই দিনই 
ছিল, যেদিন একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার করতৃম। কিন্ত আজ 
যতই সোনার থালায় রাজভোগ খাচ্ছি, ততই মনের দুর্বলতা বেড়ে 
যাচ্ছে । 

বিশাখা । এ দুর্বলতা তোমাকে জয় করতে হুবে রাজ।। ভাবতে 
হবে তুমি একটা দেশের রক্ষক। তোমার দেশকে অবজ্ঞা দেখিয়ে এই 
বন্দী এসেছিল ওর ভাইয়ের উদ্ধারে যুদ্ধ করতে । ফলে হেরে গিয়ে বন্দী 
অবস্থায়ও তোমার ক্ষতির চেষ্টা করছে । আমিই ওর বিচার করে দণ্ড 
না দিলে-_ 

দুর্ে্যাধন। আমার অবল। মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে দেশে পালিস্বে 
যাবে। 

(৬৩ ) 


পথের সাধী [ দ্বিতীয় অস্থ 


সৌমিত্রি। আমি চোর নই দুর্ষেযাধণ তায় । 

ভ্রষেরাধন । চোর নম্র ডাকা -ডাকাত। আমাব স্পেহভাগ্ডারে 
হান! দিয়ে একট] অযৃল্য মণি ডাকাতি কবেছ। তোমার বিচাব করে 
দ্ব্ড দিলুম কাবামুক্তি। 

বিশাখা । বাজা_বাকা। 

ছুষ্যোধন। তোমার মন্দার আর অংকুরকে বাঘেব মুখ থেকে 
বাঁচিয়ে এই নিভিক যুবক সত্যিকারের মন্তুত্যত্ব দেখিয়েছিল রাণী । সত। 
সংবাদ না জেনে এতদ্দিন আমর! ওকে কারাগারে রেখে শে অপবাধ 
করেছি। তার জন্যে ওর কাছে ক্ষমা চষে নিতে হবে। 

সৌমিত্রি। এ মহত্ব দেখিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবেন না রাজা । 
আমার দাদার উদ্ধারে আপনাব ভোলাঁনগর আক্রমণ করেছিলুম। তাণ 
সুক্তি_ 

দুর্য্যোধন। হবে। হয় কারামুক্তি, নয় পৃথিবী থেকে চিবমৃক্তি। 

সৌমিত্রি। পৃথিবী থেকে চিরমুক্তি নিতে আপনারাও প্রস্তত হয়ে 


থাঁকবেন রাজ, সাবধান । 
[ চলিয়া! গেল 


বিশাখা । এ কালামুখীর মুখ চেয়ে তুমি একি করলে রাজা ? 
দুধের্যোধন। হাঃ-হাঃহাঃহাওই তোমার ভাবী জামাই দেশে 
ফিরে যাচ্ছে রাণী, ওর দেবত্বকে তুমিও শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তোমার 


নারীজন্ম সার্থক কর, তোমার নারীজন্ম সার্ককর। 
[ মন্দারের হাত ধরিয়৷ চলিয় গেল 


বিশাখা । আমার নারীজন্ম সার্থক হবে অংকুরের রাজ্যাভিষেক 


হওয়ার পরে। 
( ৬৪ 0) 


তৃতীষ দৃশ্ঠ ] পথের সাথী 
অন্ববনাথ দ্রেত আসিল। 


অন্বব। আপনি কাবাগাবে। তবে যে শুশলম মহাবাজ এখানে 
এসেছেন। 
বিশাখা । কেন_কেন? মহাবান্গকে কি প্রযোদ্গন। 
অন্বব। বড দুঃস*্বাদ মা। বাঁজকুমাবকে আব খুজে পানষ। 
যাচ্ছে না। 
বিশাখা । এ! (উদ্মাদিনীব গ্ঘিষয) বে ৯ আছিস। 
মহাবাজ্তকে স'খাদ দে। বল, আমাদ্বে অব হাবিষে গেছে | 
" কাদিতে বাদিতে চপিঘা ণেল 
অনব | হাঃ হাং হাঃ হাঃ খ্বণ্সেব বীজ বোপণ করলাম । 
[ চলিঘা গেল 


চতর্থ দুস্থ্য 


ভ্লামগরের রাজদরবার 


মাথা ও গায়ে শতছিন বস্ত্র ঢাকা দিয়। চোরের মত 
তিনকড়ি পা টিপিয়। টিপিয়। আমিল। 


তিমকড়ি। দববাবের পেছন দিয়ে পাচীব টপকে ভেতবে পড়বার 
স্ময় একজনও রক্ষিকে দেখলুম না । এত অপাঁবধান হূর্ষ্যোধন রায় 
তাই তার কম্মচারীর! ঘা ইচ্ছে তাই করছে। 

ঘ্বাররক্ষী। ( মেপথ্যে) দ্ববাব কা ভিতর মে কৌন হায় রে? 

তিনকড়ি। শাঁও, এতক্ষণে ছাতুখোর বেটাদ্দেব টনক নড়েছে। দশ 
পনের জনে জমায়েত হয়ে বোধ হয় গাঁজ। টানছিল, হঠাৎ এ দিকে নজর 
পড়ে গেছে। 

রক্ষী । (পুনরায় নেপথ্যে ) আবে কৌন হায় রে? 

তিনকডি। তোদের মেশ মশায় হ্যায় রে মেদুয়া বাদী বেটারা। 
ওকাঁরা আসছে ষে। না, আর নয়, এইবার লুকিয়ে পড়ি । 


দ্রুত সরিয়া গেল আগে আগে হূর্যযোধন ও 
পশ্চাতে চারুদত্ত আসিল | 


চারুদতত। যুক্তি দ্িন_মুক্তি দিন মহারাজ! আমাদের রাজকে 
যখন দয়! করে মুক্তি দিয়েছেন। তখন তার দ্া্দাকেও__ 
দুর্ষেযাধন। মুক্তি দোবন! ! 
( ৬৬ ) 


"চতুর্থ দৃশ্য ] পথের সাথা 


চারুদত্ত। মহারাজ ! 

দুর্য্যোধন। আপনাদের রাজা অপরিণত বয়স্ক তরুণ হলেও সত্যি- 
কারের মান্ষ, আর তার দাঁদ। শয়তান, শয়তান । 

চারুদত্ত। আপনি তী্ষদুষ্টি সম্পন্ন রাঁজা, তাঁই আপনি তাকে চিনে 
ফেলেছেন । কিন্ত আমাদের নবীন রাজা__ 

চুর্য্যোধন। বোকা, বোকা, নিতান্ত বোকা আর গোয়ার । নইলে 
বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ওপরে অগাধ বিশ্বাম রাখতে পারে ? 

চাক্ুদরত্ত। বাজার অগাধ বিশ্বাসের জন্তেইতো আজ অমরপুরের বহু 
প্রজা রাজোদ্রোহী । 

দুর্য্যোধন ৷ তাহলে আপনি আজ এঅন্থরোধ করতে এসেছেন কেন ? 

চার্দত্ত । দায়ে পডে। আপনার বর্তমান বন্দী বড় রাজকুমার 
যত অপরাধ করুকনা কেন তবু বাজার বড় ভাই, তার বন্দিত্ব রাজার 
অসহা। 

ছুধ্যোধন। অসহ্থ হয় আপনাদের রাজ! তোডজোড় ক'রে আমার 
ভোলানগর আবার আক্রষণ করুক! আমি পারি তাকে বাধা দোব, 
মা পারি তার শয়তান বড় ভাইটাকে ছেড়ে দোব। 

চাক্দত্ত। আবার যুদ্ধের কথা কেন রাজা? 

দুর্য্যাধন। যুদ্ধই যে বর্তমান জগতের অঙ্গ-ন্বরূপ। ছ্াপরের রাজ 
দুর্য্যোধন ছ্ন্ড ভরে ভগবান শ্রীরুষ্কে বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে নাহি দিব 
নুচাগ্র মেদিনী। আর এই পাপ কলিযুশের নগন্ত একট! দেশের রাজা 
ছুর্ষেযাধন দম্ভ ভরে আজও বলছে বিনা যুদ্ধে শিখিধ্ব্কে ছেডে দোঁব না! 

চারুদত্ত। এখনো! বলছি রাজা, সামান্য কারণে অমরপুরের মঙ্গে 
ঝগড়া করবেন না। আমাদের রাজার দ্বাদাকে ছেড়ে দিন। 

( ৬ ) 


পথের সাথা [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
দুের্যোবন । না, না, তা হবে না? ছেডে দেওযাঁব পবিবর্ে তাঁর 


বিচার কবব। 
চারুদন্ত। মহাবাছ। 
ছুর্য্যোধন। আপনি একটা দেশেব প্রবীণ মহ্ী, আপনিও দাঁড়িয়ে 


দেখে যান শয়তানের বিচাঁব নিক্তিব ৪০নেহয়বি না। এই, কে 
আছিস? অভ্তঃপুরে পিক্গবেব মধ্যে যে বন্দী মাছে তাকে নিয়ে 
আয় । 

চাক্দত্ত । সেকি । আমাদের বভ বাজ্কমাবকে পি'ভবেব আটকে 
রেখেছেন? 

দুর্ষর্যাধন । তাবমত ভ্রাতৃদ্বোহীকে যোগ্য স্কানেই বাখা হসেছে।। 

চাকদত্ত। আপ্নাব বাজ্যে এসে বড কুমাৰ কি অপবাধ কবেলে 
রাজা ? 

ছুের্যাধন। বিচাবেব সশয় তা শ্টনতে পাবেশ। 


একজন রক্ষী হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাধা অ.স্থাঁয় 
শিখিববজকে আনিল। 


শিখিধবজ | আমাকে ছেডেদে, আমাকে ফেডে দ পক্ষী আমি 
এখনি এঅবিচাঁবী বাঁঙ্গার মাঁথাটা- 

দূর্যোধন । ভেঙ্গে দ্বেদে' কিন্ত সে চি্থাট। আপাতত ছেডে 
নিজের মাথার চিস্তাট। কবতে হবে যে বন্দী । 

চাঁরুদত্ব। উধাত্ব ছেড়ে বাজার কাছে কবঙ্গোডে মুক্তি চেয়ে 
নাও বড় রাজকুমার । 

শিখিধবজ | মুক্তি চাইব এ এস্রতানেব কাছে ? 

(৮ ) 


চতুর্থ দন ] পথের সাথী 


র্য্যোধন | বাধ! মাধব গ্মমন পাপ কাজ কবতে আমিও বলি 
না বন্দী ! 

চাকদত্ত। মহাবাঁ্ড। 

দুর্যোোধন। ছোট আয়েব সর্বনাশ করতে যে পাষণ্ড বিদেশীর 
কাছে সাহাবা শিতে আছে, তার মুক্তি প্রার্থনা কববেন না 
মহামন্ত্রী ! 

শিথ্িধবজ | [ছাট জ|য়েব সর্বনাশ করতে অ।মি ভোমাব সাহাঁষা 
চাইতে এসেছি মিথ্যাবাদী বাজ? 

দুর্ষ্যোধন। সব।সবি আমাব সাহায্য চাইলে তো এতর্দিন শানে 
তোমার কাটা ম'থাট। গঙগড়ি যেত। তুমি এমেছিলে আমারই কোন 
'এক বাঙ্গকশ্মচাবীকে তোমার বঞ্ধু ক'রে নিয়ে এক সঙ্গে দু'টো দেশের 
সর্বনাশ করতে । 

চারুদত্ত । 'ণ কি সভ্য কথা কুমার ? 

শিবিধ্ব্ | মধ্যা-মিথ্যা ! এ কথাটা এই শয়তান বাজার আগাগোড়া 
সাজানো | 

হুর্যোধন। তাই নাকি? তাহলে তোমাকেই দেঁখেব মহামন্ত্রীর 
শামনে তার প্রমাণ করে দিচ্ছি! 

শিখিধবজ। সে প্রমাণ কে দেবে? 


দ্রুতপদে নবারুণ আসিল। 
নবাকণ। আমি দোঁব। আমি দোব ! 
ছুষ্যোধন। নবারুণ ! 


মবারুণ। এই বিদেশি ওর বৈমাত্র ভায়ের সর্বনাশের সঙ্কল্প নিয়ে 
( ৬৯ ) 


পথের সাথী [দ্বিতীয় অল্প 


আমার দাদাকে দলে টানবার চেষ্টায় বাতেব আধারে আমাদের 
রাজধানীতে প্রবেশ কবেছিল মহাবাজ। 

দুর্য্যোধন। গুছন- শুক্ছন মহামন্ত্রী । 

শিখিধবজ। শোনবাব কিছু নেই। এ সব তোমাদেব সাঙ্জানো 
কথা । আমি এসেছিলাম__ 

নবারুণ | ভাগ্রীর বিয়ের স্বদ্ধ করতে । 

চারুদত্ত 1 ভগ্রীব বিয়েব সম্বন্ধ? গর তা কোন ভগ্রী নেই 
রাঁজকর্মচারী | 

ছুধের্যোধন। ছোট ন্ডায়েব সর্কনাশ কবতে মুখে অমন দশট! ভগ্মী 
স্থট্টি কব ষায় মহাঁমণী। 

শিখিধ্বজ | ভগ্রীব বিয়েব কখ! আমি বলিনি । 

নবারুপ। মিছে কথাটা ঝলাবিদ্যে হিসেবে বোধ হুয় কণগ্থ কবেছিলে 
বন্দী? 

দুর্ষেযাধন। যে পাষণ্ড দেবতার মত ছোট ভাইকে বসাতলে পাঠিয়ে 
নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করতে চাঁয়। দুষ্ট সরস্বতী আব জিভেব ডগায় মিছে 
কথা জুগিয়ে দেয় নবারুণ । 

চারুদরত্ত। এ তুমি কি করতে এসেছিলে বড রাজকুমার | বৈমাত্রেন্ 
ভাই হলেও নবীন রাজ! সৌমিত্রি ষেতোমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। 

দুর্ষে্াধন। সেই জন্তেই তো! দ্রানবের ধর্ম পালনে ও তার সর্বনাশ 
করতে এসেছিল মহামন্ত্রী ৷ 

শিখিধ্বজ। আমি ছোট ভায়ের সর্বনাশ করতে আসিনি মহামন্্রী ! 

দুর্য্যোধন। না, তা আসবে কেন? গভীর রাত্রে আমার রাজধানীতে 
এসেছিলে হাওয়া খেতে। 


ততুথ দৃ্ত ] পথ্ধের সাথী 

নবাঞ্ণ। সে দিন গভীর রাত্রে আমাদের রাজধানীতে এসেছিল ষে 
শয়তানি মতলবে, তা প্সিদ্ধ কবতেও পারেনি মহাঁরাজ। কিন্তু ওব পাপ 
সঙ্গিরা কালরাজে মহোল্লাসে তা সিন্ধ কবতে গেছে । 

দুখ্্যোধন । আমাকে আব উতৎকগাব মধ্যে ফেলে বেখোনা ননারণ, 
বল- বল, এর পাপ লক্গিবা আমাব কি সব্বনাশ কবে গেছে? 

নবারুণ। এর পাপ সঙ্গিবা কাল সন্ধ্যার পর সীমাস্ত দেশেব শিনিব 
শেণী পুভিয়ে ভন্ম ক'রে দিযে গেছে প্র 

ছুধের্যোধন । ( উদ্ভতেজিত হইয়া ) নবারুণ । 

নবারুণ। বলতে জিভটা আডষ্ট হয়ে আসছে প্র, গলা শুকিফে 
যাচ্ছে! তবুও সেই মম্াভাঙ্গ। দুঃস'বাদ 'আঁপনাকে দিতেই হবে । 

দুর্ষ্যোধম । বল-_বল নবারুণ । বাঘের গঞ্জন যখন শুনিয়েছ তখন 
মাথায় ফেলে দিতে ইতস্তত; কবোন1 ? বল বীব, আবে। কি সর্বনাশ 
তারা করেছে! 

নবারুণ। রাজকুমার যুদ্ধ শিখতে জোর ক'রে আমার সঙ্গে ঘোডায় 
চেপে সীমান্তে গিয়েছিল প্রভু! পাঁধগুর! যখন শিবিব গ্রেণীতে আগুন 
দেয় তখন সেও শিবির মধ্যে ছিল__ 

ছুর্য্যোধন। প্রচণ্ড আগুনে তাকেও পুড়িয়ে মেরেছে? 

নবারুণ। হ্যা প্রভু! 

দুর্ষে)াধন। প্রচণ্ড আগুন শুধু আমাব একমাত্র বংশধরকে পুড়িয়ে 
মারেনি নবারুণ, আমার মর্শস্থলও জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে! 

চারুদত্ত । মহারাজ মহারাজ ! 

নবারুণ। প্রভৃ--প্রতৃ ৷ 

দুর্য্যোধন। সার! গায়ে জলে আগুন, মর্বস্থলে আগুনের শিখা». 

( ৭১ ) 


পথের সাথা [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


মাথায় চেপেছে হত্যাব নেশা । হা!) হত্যা, নিশ্বম হত্যায় আমার 
পুত্রশোক নিবারিত হবে নবারুণ! ( নবারুণেব কোঁষ হইতে তববাঁরি 
টানিষা লইয়া । নিজহাতে আমি এই শযতাঁনটাক মাথ! কেটে তোমার 
হাতে তুলে দিচ্ছি__ 


শিখিধবজেব হত্যায় অস্ত্র তুলিতে বলবন্ত আসিল । 


ব্নধন্তথ। সাবধান বাজ দুর্ষযোধন। বাজার ভাইকে বধ করলে 
আমি .ভামাঁব দেশট1৩ ধ্বস কবব। 
নবারুণ। এই এব পাপ সহচরদেব নায়ক, ওবই নির্দেশে আজ 
আপনি পুত্রহারা মহাঁবাঙ্ত। 
দুর্ষোধন । তবে ওর কাটা মাঁথাটাই আগে এই দরবাব কক্ষে লুটিয়ে 
পড়ক! 
( আক্রমণ বলবন্ত স্বীয় অস্ত্রে প্রতিরোধ করিল ) 


চারুদত্ত। যুদ্ধ থামীন মহারাজ, আপনার একমাজ পুত্র 
বিছ্যতের মত তিনকড়ি ছুটিয়া আসিল । 


তিনকড়ি। মরেনি মন্ত্রি মশায়, বেঁচে আছে--বেঁচে আছে । 

বলবস্ত ব্যতিত অন্য সকলে বলিন। বেঁচে আছে । 

বঙ্গবস্ত। হ্যা ছধ্যোধন রায় । তোমার মত মন্যুহীন পাষগ 
আমি নই! 

দুর্যেযাধন। কে-কে তুমি? তোমাকে যেন চেনা চেনা বলে মনে 
হচ্ছে! বল বল ছে প্রতিপক্ষ; দীর্ঘ মতের বছর আগে এক ঝড়জলের 
ব্বাতে এই কুৎসিত লোকটার সঙ্গে তুমিও কি শুভ বিবাছের-_ 
(৭২ ) 


চতুর্থ দৃষ্ট 1 পথের সাথী 


তিনকর্ডি। সাক্ষি ছিলাম । 

বলবস্ত । হাঃ-হাঁঃহাঃ চমৎকার ! দীর্ঘ সতের বছরে সে ধা 
বাদ কথ শখনো মনে আছে, অথচ নিশিস্ত হয়ে পুত্র কন্তা নিয়ে 
র।গাঁশিশি কধছ ছুর্যোধন রায় । 

দুর্ষেযাপ* | দীর্ঘ তেব বছরে রাজাগিবি আমাব বিষের আগুনে 
ভপা খঙ্ু । বল-_খল, মধুর বাতের সঙ্গিনী আমার-_ 

ণলবন্থ। চাবিষে গেছে হাবিয়ে গেছে বাঁজ। । দীন দরিদ্র দুর্য্যোধন 
জীবন সঙ্গিশীকে মা! মহামায়া চরণে স্থান দিয়েছেন। এখন রাজা 
দুর্যোঁধনকে তাব ধাপ্পাবাঞ্জীব কঠোঁব শাস্তি দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন। 

দুর্য্যোধন। শান্তি দাও-_শাব্ধি দাও বঞ্ধু! পথের ভিথারী ছূর্ষেযাধন 
ধন্মের সঙ্গিনীকে কাঁদিয়ে বাজ ছুর্ষ্যোধন সেজে যে অপবাধ করেছে ভার 
বিচাব ক'রে তোমরাই তাকে চরম শান্তি দাঁও। ওই তীক্ন অস্বখান! 
এই বুকে অমূল বসিয়ে দিয়ে । ( বুক পাতিয় বিল ) 

নবারণ। মহারাজ-_প্রন্থ 

চারুদত্ত। অস্বাচারধয--অস্থাচার্যয ! 

বলবস্ত। কারে! কোন অনুরোধ মানব না। সরে যান, সরে যান 
যহাঁমন্ত্রি! একট! গরীবের মেয়ের জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে রাজ ছূর্যোধন 
যে মহাপাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তে ওকে প্রাণ দিতে হবে। 
( দূর্য্যোাধনের মাঁথার উপরে অস্ত্র তুলিল, সকলে বাধা দিতে লাগিল বলবস্ত 
কারো অন্থরোধে দৃকপাত করিল না, কিন্তু ছুধ্যোধনের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপড়িতে 
যেন তাহার চক্র সম্মুখে মৃণাঁলিণীর করুণ মূর্তি ফুটিয়া উঠিল )--ওরে 
মণাল, তুই ও শেষে বাদ সাধতে এলি? ওকি, তোর সি'খির সি'ছুর 
থেকে হাজার হাজার আগুনের শিপ! ছুটে বেরিয়ে আসছে! ওরে 
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পোডারমুখী! হল না, হল না, রাজ দুর্ষেযাধনের শাস্তি দেওয়। 
হল না। 
( অস্ত পড়িয়া গেল ) 

দুর্ষ্যোধম। বাঁজা দুর্ষেযাধন নই বন্ধু, রাজ! দূর্ষেযাধন নই 1 তোমাদের 
কাছে আমি গরীব ভিখারী দ্রর্ষে্যাধন | (দীড়াইল ) 

নবারুপণ। এই বিদেশী আপনার মাথার উপবে হত্যার খঙ্গ তুলেছিল 
মহারাজ । আপনি ওকে বন্ধু জ্ঞানে ক্ষমা করলেও সমন্ত প্রজার তরফ 
থেকে আমি ক্ষমা করব না! এখনি ওর বিচার করে-__ 

দুর্ষেযোধন। আমি শান্তি দোৰ নবাকণ, আমি শান্তি দোব! হে, 
আদর্শ প্রতিপক্ষ! বাজা' দুর্ষ্যোধনকে হত্যা করে তার অন্তরদেশ থেকে 
ভিখারী দুর্ধোধনকে টেনে বার কবেছ বলে তুমি আমার দরবারে 
অপরাধী, সেই অপরাধের শাস্তি ভীখাবী ছূর্ধেযাধনের প্রসারিত বুকের 


'আলঙগন। 
[ বলবস্তকে বক্ষে ধরিয়া! সকলেব সহিত চলিয়া! গেল 


তৃতীয় অক 


কাত্যায়নী মন্দিরের প্রাঙ্গনে পু'টিরাম অংকুরকে হিড় 
ভিড় করিয়া টানিতে টানিতে আনিল। 


পুঁটিরাম। এই উঠোনে এসে একটু ঘুরে ফিবে বেডা ছোঁডা । ছিন 
রাত গোমড়া মুখো হয়ে মন্দিরের ভেতরে বসে থাকলে, আমাদেব 
অকল্যাণ হবে ষে। 

অংকুর। ওগো, নানা । কারো কোন অকল্যেশ হবে না। 
আমাকে তোমরা আমার বাবাব কাছে পাঠিয়ে দাও! ম৷ কাত্যাক়্ণী- 
তোমাদের মঙ্গল করবেন। 

পু'টিরাম। যা, মঙ্গল করছে তার ঠেলায় রাঁজ্াশুদ্ধ লোক পাগল 
হয়ে যেতে বসেছে । আর মঙ্গলে কাজ নেই বাছাঁধন। এখন ভালোক্ 
ভালোয় তোর একট বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই আমর! 
নিশ্লিস্ত হতে পারি । 

অংকুর। আমার কি বিয়ের ব্যবস্থা করবে? 

পুটিরাম। এা-কি বলছিস? ধরবে? কেউ ধরবে না বাছ। 
ধন! তোমাকে এমনি দীড় করিয়েই ড্যাং ক'রে বলি। 

অংকুর। (শিহরিয়া উঠিল ) এ'যা-_ 

পুটিরাম। হ্যা! বছর গঞাশ আগে না কি রান্দুষী ম! বেটি গ্রভি, 
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অযাবগ্তেব বাত্রে একটি করে মানুষ বলি খেত। অবগ্ত তখন রাজার 
ঠাঁকুরও ছিলনা, আর এমন পাথরের মন্দিরও ছিল না। শুধু 
জঙ্গলে ডাকাতি “বটাঁবা সেই জঙ্গলে মায়ের পুজো করে মান্য বলি 
দিত। 

ঘেটুরাম আসিল। 


ছে ট্ুবাম। মাঁজষ বলি দিত বলে দিত; একেবারে দলে দলে 
মান্য ধরে এনে মায়েব কাছে ডাংভ্যাং বলি দিত, মার চে। টো করে 
রক্ত খেত ! 

পুঁটিরাম। কারা টৌ-ঠে। কবে রক্ত খেত হে ঘে'টুরাম ঠাঠ্র ? 

ঘেটুরাম। তোর বাপের বোনাইরা । 

পুঁটিরাম। একার বোনাই? তোমার? 

ঘেপ্টুরাম। তোর বাবার বোনাই? শুনিসনিরে বেটা তোরই 
মামারা আর জ্ঞাতি কুটুম্বরা৷ এই ডাকাতের টাই ছিল। 

পু'টিরাম। ও সব গালগল্প ধাঞ্াবাঁজী কার কাছে লাগাঁচ্ছ মিথ্যুক 
ঠাকুর? আমার মামার 

ঘেটুরাম। দিনের বেলায় হাইকুম ধাই, হাইকুম ধাই করতে 
পাকী বইত, আর রাত্তির বেলাপ্ন মায়ের কাছে ছেলে বলি দিদ্ধে ডাকাতি 
করতে যেত। | 

অংকুর। সেইজন্য বুঝি আমাকে বণি দিয়ে তৃমি ডাঁকাতী করতে 
যাবে গে? 

পুঁটিরাম। এঢা, কি বলি? যাবে গো? 

ঘেটুরাম। হা! এই রুগীর মুখ দিয়েই রোগ ব্যক্ত হচ্ছে যাছু! 
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এ ছেশীড়াকে তুই ধরে এনেছিস মাঁয়েরকাছে বলিদিয়ে মামাদাদামশায়ের 
ব্যবস। সুরু করবি বলে! 

পুটিরাম। খুব হুসিয়ার ঘেটুটাকুর। €তোমার মাঁথাট। নখে ছি'ড়ে 
নেবার জন্তে আমার হাত তভাং তড়াং করে লাফাচ্ছে । 

ঘেটুরাম। তোর গুণের কথাও বাইরের পাঁচজনকে বলে দেবার 
জন্যে আমার মৃখটাও চুল_ বুল, চুল- বুল করছে। যাই, এমন রসালো 
খবরখানা নগরুবাসীদের কানে না তুলে দিলে চলে ? 

অংকুর। ওগো, তুমি আমাকেও এখান থেকে নিয়ে চল! এরা 
আমাকে বলি দেবে বলে রাতের আধারে লুকিয়ে ধরে এনেছে । ওগো, 
আমাকে দেখতে না পেয়ে এতক্ষণ আমার মা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে 
গেছে । 


মুণালিণী আসিল । 


সবুণালিণী। জগতের মা মান্রেই ছেলের অদর্ণনে কেঁদে কেঁদে পাগল 
হয়ে যায় বালক! 

অংকুর। ওগো" তুমি তো আমারই মায়ের মত অদ্িল দেখতে ! 
তোমার সামনে এর আমাকে বলি দেবে ! 

মণালিণী। তা হলে মা বলে আর কোন ছেলেই তার গভধারিণীকে 
ডাকবে না বাপ! 

ঘেটুরাম। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ) ও হো--হো- হো, মধু মধু। 
এই রকম বক্তৃতা না দিতে পারলে ভৈরবীম। বলে দেশের ছেলে বুড়োর 
পাগল হবে কেন? 

মুণালিশী। কি বলছেন? 
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ঘে'টুরাম। বলছি ব্যবসাদারী ভৈরবী আর আমল ভৈরবীর অনেক 
তফাৎ । 

সুণালিণী। এ কথার মানে? 

ঘেটুরাম। মানে আল ভৈরববীরা দিনরাত মন্দিরের ভেতরে 
চোখ বুজে বসে থাকে, জয়ঢাকের দমা দম্‌ শব্বেওজ্ঞান হয় না। আর 
তোমার মত নকল টৈববীব! ধিনের বেলাতে মায়ের অভিনয় করে, আর 
বাতের বেলাতে মন্দিরের চাকর দারোয়ান নিয়ে রাশলীল! চালায় । 

পুটিরাম। কি বল্লি শাল৷ ছোটলোক ? 

ঘেঁটুরাম। কিবল্লি ছু'ঁচে! বেটা? জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণের ছেলেকে, 
শালা ছোটলোক । তোর এ মুখখান! কৃষ্ঠব্যাধিতে খসে পড়বে। 

মুণালিণী। ওর নয়, আপনার মুখই কুষ্ঠটব্যাধিতে খসে পড়বে ! কি 
বলব আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আমার নামে কুৎসা রচন। করেও রেহাই পেয়ে 
যাচ্ছেন। অন্ত কোন জাঁতি এই হীন কথা উচ্চারণ করলে পুটিরামকে 
'দিয়ে ঘাড় ধরিয়ে মন্দির থেকে বার করে দিতাম । 

পু'টিরাম। হুকুম কর মা! এখনি ঘেটু ঠাকুরের ঘাড় ধরে-- 
( থে'টুরামের ঘাড় ধরিতে গেল ) 

ঘেটুরাম। এই--এই-_বেট! ছোট লোক! সরে যা, সরে যা! 
এখুনি পৈতা ছি'ড়ে অভিশাপ দিয়ে তোকে ভস্ম করে ফেলব। 

মৃণালিণী। সরে আয় পুটিরাম! ব্রান্ধণের ছেলে হলেও প্রবৃত্িটা 
ওঁর চাড়ালের চেয়ে হীন । 

ঘেটুরাম। ত1 বটে, ত। বটে! রাজার মাকে হাত করে এই 
কাত্যায়ণী মন্দিরের সব কিছু অধিকার ক'রে নিয়ে চাকর বাকর নিয়ে 
ফুত্তির হল্লোড় চালাচছ-.. 
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পুঁটিরাম। তবে রে-বামুন--( মারিতে গেল ) 

মুণালিণী। (বাঁধাদিয়। ) বলতে বলতে দে বাবা । ম] কাত্যায়ণী যদ্দি 
'জাগ্রত হন, তা হলে যে মুখে এ পাঁপ কথা উচ্চারণ করেছেন, সেই মুখ 
'র কুষ্ঠ ব্যাধিতে গলে পড়বে । 


ক্রতপদে তারাদেবী ছুটিয়া আসিল। 


তারারেবী। কাকে-_কাঁকে ও অভিশাপ দিচ্ছ মা? কার জীবনটা 
হাহাকারে পরিণত করছ। 

ঘেটুবাম। আমাকে আমাকে রাণী মা! আপনাদের এই ভৈরবী 
মাগী 

তারাদেবী | চুপকর অসভ্য! বল তৈৈরবীমা! 

ঘেট্বাম। ভৈরবী! ভৈরবী! ঢংএর ভৈরবী! এই কাত্যায়ণী 
মন্দিবের মধ্যে কত কেলেঙ্কারী নিত্যি করছে, তার খবর রেখেছেন 
কিরাণী মা? 

তারাদেবী। ত্রাক্ষণ, কি বলছ তুমি ? 

ঘেটররাম। যা সত্যি তাই বলছি। এই যে ছেলেটাকে এনেছে 
কিছু জানেন? 

পুটিরাম। কি বলছ ঠাকুর? খাবেন? কি খাবেন? কি 
খাবেন ? 

ঘেঁটুরাম। এই ছেলেটার মাথ! খাবেন? বেটার আসল কথ 
কানে যায় না, কিন্ত গালাগালি দিলে ঠিক্‌ শুনতে পায়। 

পুঁটিরাম। কি বল্লে গালাগালি? কোন্‌ শালা আমাকে গালাগালি 
দেবে? 
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ৃণালিণী। সবাই গালাগালি দেবে । তুই যে বন্ধ কালা। যায 
ছেলেটাকে এখন প্রসাদী মিষ্টি আর ছৃধ খাইয়ে নিম়্ে আয়। 

পু'টিরাম। | এা-নাইয়ে নিয়ে আমব? কোন পুকুরে নাইয়ে 
আনব মা ? 

স্বণালিণী। নাইয়ে নয়, নাইয়ে নয়! ( কানের কাছে স-চীৎকবে ) 
ছেলেটাকে দুধ মিষ্টি খাইয়ে নিয়ে আয়। 

পুটিরাম। ও, তাই বল মা! এই ছেলে, আয় আয়, দুধ মিহি 
খাবি আয়। 

অংকুর। ওগো, আমি কিছু খাব না । আমাকে এখণি ছেড়ে দাও! 

কাত্যায়নী। ছেড়ে দৌব বৈকি বাবা! এখন যাঁও দুধ মিষ্টি খেয়ে 
এস ! 

পুটিরাঁম। আঁয়না ছোড়া! এখনে! দীড়িয়ে আছিস্‌ কেন? 

ঘে্টুরাম। তা আর ফীড়িয়ে থাকবে না? ছেলে মান্টষ »লে9 
সব বোঝে তো । তোর! যে ওকে খাইয়ে দাইয়ে মা কাত্যামণীব ছাড়ি 


কাঠে ফেলে-- 
তারাদেবী। সাবধান, সাবধান ব্রাঙ্ষণ | ও কথ! উচ্চাবণ করবো ন।। 
রাজা ছুর্যেযাধনের ছেলে হলে ৪- 


সুপালিণী। কার ছেলে কার ছেলে বল্লেন ম1 ? 

ভারাদেবী। রাজা ছুধ্যোধনের ছেলে। কিন্ত ও নান শুনে তুমি 
চমকে উঠলে কেন? 

ঘেটুরাম। তা চমকে উঠবে বৈকি? ওর একরাতিরের কতবার 
নামও যে দুর্য্যোধন রায় ছিল! তবে সে ছোড়া ছিল ভিথারী, আর 
এয বাবা মন্যবড় রাজা । 
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সণালিণী। রাজ! । হা, হযা, ঠিক বলেছ এর বাঁবা মন্তবভ রাজা। 

পুটিরাম। একি বলছ মা? রাজা! কি বাজাব? ঢোল 
না-_ঢাঁক? 
ঘেটুরাম। ঢাঁক-ঢোল নয়, ঢাক ঢোল নয়! ভেপু বাজাবি বেটা! 
তোদের ভৈরবী মায়ে সঙ্গে আবার নতুন ক'রে বোধহয় রাজা টনি 
রায়ের বিয়ে হবে । 

তারাদেবী। কি বললে নীচ ব্রাহ্মণ? 

সণালিণী। বলতে দিন মা, বলতে দিন! দীর্ঘ সতেরটা বছর এ 
লোকটা কুকুরের মত আমার পিছনে ঘেউ ঘেউ করছেই ! 

ঘেটুরাম। আমাদের ঘেউ ঘেউ করাই সার হবে ভৈরবী । মোট 
কথ! রাজ। হুর্ষ্যোধন বায়েব গলাতেই তোমার গাথা মালা পতবে । 

জেতপদে শিখিধবজ আসিল । 

শিখিধ্বজ | মা-_মা, তুমি এখানে এসেছ শুনে প্রাসাদ থেকে আমি 
উর্ধস্বাষে ছুটে আসছি । 

তারাদদেবী। শিখিধবজ ! তুই কখন ফিরে এলি রাবা? আমার 
মৌমিত্রি কোথায়? 

শিখিধ্বজ। নিজের ছেলের ভালমন্দ খোঁঞ্জ কিছু নিলে না, আগেই 
সতীকা্টার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। 

তারাদেকী। সভীনকাট1 কাকে বলছিস হতষ্টাগ! ? সৌমিত্রি ষে 


তোর এক মায়ের পেটের ভায়েরও বাড়া । 
ঘেটুরাম। নে কথা বসতে! আমানের রাঁজ।-- 
শিখিধবজ। পরম্বপহারী! আমার সিংহাসনে সে জোর করে 
চেপে বসেছে! 
ঙ [ ৮১ ) 


পথের সাথী [ তৃতীয় অস্ক 

ঘেটুরাম। আজ্ঞে তা বৈ-কি,তা বৈকি ' আপনি বুড় রাজা 
মশায়ের বড় ছেলে-- 

তারাদেবী। তবুও সিংহাসনে ও বসতে হষ্্টর না! ভ্ার়ত 
সিংহাসনের অধিকারী সৌমিত্রি, তাই রাজ্যের সমন্ত অমাত্যবর্গ তাকে 
সিংহামনে বসিয়েছে । 

শিখিধ্বজ। সিংহাসনে বসার পাল। তার এইবার শেষ হবে ! রাজা 
ছূর্যেযাধন রায় তাকে মশানে নিয়ে গেছে বলি দিতে । 

তারাদেবী। শিখিধ্বজ-_শিখিধ্বজ ! 

মুণালিণশী। বড় রাজা-বড় রাজা! 

শিখিধ্বজ | আমাকে বড় রাজা বলে কেন আর আমার অপমান 
করছ ভৈরবী? আমি তো আর রাজা নই, মশানে বলির খাঁড়ার নীচে 
'দীড়িয়ে আছে তোমাদের রাজা ! 

তারাদেবী। ওরে হতভাগা! হোয়ালী রেখে স্পষ্ট খুলে বল 
আমার সৌমিত্রি- 

বিখিধ্বিজ। এতক্ষণ হয়তো! নেই ! 

তারাদেবী । এ'যা--€ টলিয়! পড়িয়া বাইতেছিল ) 

মণালিপী মামা! (ধরিল) 

তারাদেবী। ওরে,কে আছিস! এখনি সেনাপতি সৈশ্াধ্যক্ষদের 
সন্ত সাজাতে বল, আমি এখনি ভোলানগর আক্রমণে যাব । 

শিখিধবজ। ভোলানগর আক্রমণ করে কোন ফল হবে না। 
সৌমিত্রিকে তো আর জ্যান্ত ফিরে পাবে না! এখন গিয়ে উপহার পাবে 
'তার কাটা মৃণ্ড। 

তারাদেবী। আমার ছেলের কাটামুণ্ড ষে উপহার দেবে, তাকে 

(৮২ ) 
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আমি--( সহস! অংকুরের দিকে দৃষ্টি পডিল ) হাঃ-হাঃ-হাঃ--তাঁকে আমি 
ও তার ছেলেব কাট] মাথ! উপহার পাঠাব । 
অংকুর। ( সভয়ে ) এা1-_ 
ম্বণালিণী। মা, মা, এ আপনি কি বলছেন। 
তারাদ্বেবী। যা হবে তাই বলছি। মায়ের মন্দির থেকে খড়া 
নিয়ে এ হাডিকাঠে থেলে শয়তান ছৃে্যোধনেব একমাত্র ছেলেটাকে 
এখনি বলি থে শিখিধ্বজজ ! 
অংকুর। ওগো! আমাকে বলি দিওনা, আমাকে বলি দিওনা 
(পদতলে পতন ) 
হণালিণী। এদেখুন মা! নিরাপবাধ বালক আপনার পায়ে 
ধরে প্রাণ ভিক্ষা করছে । 
তারাদেবী। না, না, প্রাণ ভিক্ষা হবে না! ওর জন্মদাতা আমার 
সর্ববগুণ সম্পন্ন ছেলেকে মশানে বলি দিয়েছে, আমি ভার একমান্্ 
ছেলেকে বলি দিয়ে প্রতিশোধ নেব ! 
যণালিণী। রক্তের বিনিময়ে বক্ত নিম্নে প্রতিশোধ ছয় না মা! 
গ্রতিশোধ হয় ক্ষমায়। 
তারাদেবী। ক্ষমা! নেই, ক্ষমা নেই! রাজ! ছুষ্টোধনের জল্তে 
আমার ভাগারে বিন্দমান্ ক্ষমা নেই। যাঁ-যা শিখিধ্বজ যায়ের মন্দির 
থেকে খঙ্জা নিয়ে আয়! 
ঘেটুরাম। (ম্বগতঃ) এইবার আগুন জলবে! এই আগুনে 
একটু বাতাস দিতে পারলেই মৃণাল মাগীর দফা রফ! হবে। 
[ চজিয়া গেজ। 
(৮৩ 0) 
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তারাদেবী। এখনো মাথ! নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলি যে হতভাগা ? 
য।--খা, মায়ের খঙা নিয়ে এসে ছেলেটাকে বলি দ্নে। 

শিথিধবজ। আমি পারব না মা। 

তারাঁদেবী। পাঁববি না হভভাগ! ! তোর অমন গুণধর ভাইকে 
যে পাষণ্ড দুর্য্যোধন মশানে পাঠিয়ে বলি দেওয়ালে 

শিখিধবজ। তাতে কি হয়েছে । আমাঁব সিংহাসনে বসবার পথ 
পরিক্ষার করেছে। 

তারাদেবী। রসাতলে যাঁক সিংহাসন! অমর পুরের সিংহাসন 
খান] ভেঙ্গে গুঁড়ো কবে আমি নদীর জলে ফেলে দৌব। 

শিথিধবজ। তাব আগেই আমি তোমাকে বন্দী করে কারাগারে 
রাখব । 

তারাবী । আঘাঁকে কাবাগারে বাখবার মত শক্তি তোর নেই 
পাষণ্ড! আমার সৌমিত্রির নিুর হত্যার প্রতিশোধ আমিই নোব। 
আয় বালক । তোঁর জন্মর্ীতাঁর মহাঁপাপের প্রাশশ্চিত্ত তোকে প্রাণ" 
দিতে হবে। 

মণালিণী। নানা, তা হতে হবে না আষাব সামনে এই 
বালককে আপনি বলি দিতে পারবেন না । 

ভারাদ্েবী। ( উচ্চকণ্ে ) ভৈরবী ! 

মুণাল্লিপী । ওর মুখে একটা মায়া জড়ানে। আছে মা! মনে হচ্ছে 
ওরই রক্তের সলে আমার বড় নিকট লন্বদ্ধ। ওকে ছেভে দিন, ওকে 


ছেড়ে দিন ' 
(৮৪ ) 
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তাবাদেবী। না না, ছেড়ে দিতে পারব না । যা-_যা! পু'টিবাম, 

মঞ্দিব থেকে খঙ্জা নিয়ে আয়। 
[ পুটিরাম চলিয়া গেল 

মৃণাঁলিণী। আহক খঙ্গ। এই আমি বালককে ঘিরে দীডাচ্ছি, 
দেখি আমাকে হত্যা না কবে কেমন করে আপনি ওকে বলি দেন! 

তাবাদেবী। সবে যাঁও, সবে যাও ভৈববী। পুত্র শোকের দাবাগ্রিতে 
তুমিও পুডে ছাই হয়ে যাবে । 

ম্ণাঁলিণী। আপনার পুক্রশোকের দাবাঞ্সি আমার জীবনের সবকিছু 
পুভিয়ে ছাই কবে দিক্‌ মা, তবু আমি এই দুধের বালককে আপনার 
উদ্ধত খডেগব নীচে নামিয়ে দোব না । 


খড়গ লইয়া পু'টিরাম আসিল। 


অংকুব। ওগো, এ খাড়া নিয়ে এসেছে! এখানে আমার মা! নেই 
কে আমাকে বুকে নিয়ে বাচাবে? 

মুণালিণী। আমি তোকে বুকে নিয়ে বীচাব বাবা! আয়--আয় 
আমার বুকে আয়। ( ক্রোড়ে ধারণ ও পু'টিরামের নিকট হইতে থকা 
লইয়। ) ( পু'টিরাম চলিয়। গেল 

তারারদেবী। বুক থেকে বালককে নামিয়ে দাঁও ভৈরবী | 

অংক্র। ওগো! তুমি আমার ম!, আমাকে বুক থেকে নামিয়ে 
দিও না! 

মবপালিণী। না-_না, ওরে মায়াবী ছেলে! মায়ের বুকে সন্তানের 
'নির্ভয় আঙয় ! দ্বয়ং যমেরও সে আশ্রয় থেকে কেড়ে নেবার সাধ্য 
খমেই। 


(৮৫ ) 
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তারাদেবী। বালককে ছেডে না! দ্দিলে তোমাকেও কাত্যায়ণী 
মন্দির থেকে চির বিদায় নিতে হবে ভৈরবী! 
সালিণী। এখনি আমি মন্দিরের সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে চলে 
যাচ্ছি মা! আর যাবার সময় বলে যাচ্ছি একদিন আপনাকে এই তলের 
মাশুল দিতে হবে । 
[ প্রস্থানো্ত, 
তাঁরাদেবী। ( উচ্চৈম্ববে ) বালক সমেত ভৈরবীকে বন্দী কর 
শিখিধরজ। 
মৃণালিণী। আমাকে বন্গী করবার শৃঙ্খল আপনার অমর পুরে নেই 
মহাদেবী! আমাকে আটকে রাখবার কারাগার আজ আপনার! তৈরী 
করতে পারেন নি! আমাকে শানন করবার শক্তি আজও আপনার! 
সঞ্চয় করেন নি। 
[ অংকুরকে বক্ষে লইয়৷ চলিয়া গেল 
তারাদেবী। আমার প্রতিহিংসা পুরণের পথে কাট দিয়ে দািক। 
উৈরধী পালিয়ে যাচ্ছে! ওরে কে আছিস, মন্দিরের সিংহন্বার বদ্ধ কর 
পথ মঙ্গিরের সিংহ্ঘার বন্ধ কর। 
[ করত চলিয়া! গেল 
শিখিধবজ। হাঃ-ছাং-হাঃ ! বোড়ের চালে বাজী মাৎ করলাম। 
[ চলিয়। গেল' 


ছিতীন্ত ছ্ুষ্থ্য 


অভয় নগরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্ভান রাজকন্যার 
সঙ্গিনীর! নৃত্যগীতে মত্ত ছিল। 


সঙ্গিনীগণ | গীত 


অকালে আজ ফাগুন বাতা 
দোল দ্বিয়েছে সবুজ পাতায় । 
বসন্তকে ডাক দিয়েছে 
কালো কোকিল হুর ইমারায ॥ 
নুতন রাতের হুতন শপন-- 
যুবতী মন করল হরণ । 
ফুলের বুকে জুটতে মধু, 
মৌচোরা মৌমাছির! ধায় ॥ 
সাত সাগরের ওপার থেকে-- 
কে এল সই আবির মেখে। 
ও তার কাজল ভর! আঁখি দেখে 
গোলাপ কুঁড়ি পাপডি ছড়ায় ॥ 
সৌমিত্র ও মন্দার ছুয়ে ঈাড়াইয়। এই নৃতযগীত উপভোগ করিতেছিল। 
নৃত্য গীতাস্তে সঙ্গিনীগণ চলিয়া গেল । 
সৌমিত্রি। আর আমাঁকে ধরে রাখবার চেষ্ট! করোন! রাজকুমারী ! 
তোমার পিতা! মাতার অজ্ঞাতে যে আমাকে এই উদ্চামে রেখেছ, তাতে 
আমি বিশেষ লজ্জিত। 
(৮৭ 0) 
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মন্দাব। কেন বন্ধু? আমি যখন তোমার সব দায়িত্ব নিয়ে 
এখানে রেখেছি তখন লঙ্জিত হওয়ার কি আছে ? 

সৌধিত্রি। সকলের অজ্ঞাতে এক অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে গোঁপনে 
উদ্ভানে থাকা যে কত বড় অন্তায় তা বুঝলে আর এ কথা বলতে না। 
যাক, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি এখনি দেশে ফিরব । 

মন্দার । এখনি যাবে ? 

সৌমিত্রি। আমাকে যেতেই হবে দেবী! 

মন্দাব। ছেড়ে দ্রিতে মন যেন চাইছে না বন্ধু! আজ দু'দিন এই 
উদ্ভানেআমার কাছে আছ,ধেন মনে"হচ্ছে কত দীর্ঘ দিনের মেলামেশা । 
ভুমি চলে যাবে ভাবতেও মন কেঁদে উঠেছে। 

সৌমিত্রি। তোমাব শকন্রিম প্রেমের প্রতিদান দেওয়া যায় না 
বান্ধবী ! আজ ছেড়ে দাও; আমি মাকে বলে বিবাহের প্রন্তাৰ নিয়ে 
তোমার পিতার কাছে ভাট পাঠাঁব। 

মন্দার । সেই আশাতে আমিও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব 
বন্ধু! 

সৌমিত্রি। তবে আসি সখি, বিদ্ায়-_বিদায়! ( মন্দারের বাম 
হাত ধরিয়! বিদায় লইয়া! চলিয়া গেল ) 

মন্দার। বিদায় নয়! ওগো বন্ধু! তৃমি এস-_তুমি এস, আবার 
তুমি এস! 


বিশাখ। আঙিল 


বিশাখা । কে গেল? কে গেলরে মন্দার? 
মন্দার । কেষাবে মা? 
(৮৮ 0) 
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বিশাখা । বিশাখা ফল বাগানেব ভিতব দ্িষে কে বাইবে চলে 
গেল? 

মন্দার । তা! হলে বোধ হয় মালীটা বাইবে চলে গেল। 

বিশাখা । মেকি! মালী তো প্রাসাদে ফুলের মালা সাজাচ্ছে! 

মন্দাব। ও, তাই নাকি? তাহলে কে গেল বলতো মা? ও, 
মনে হয়েছে, মনে হয়েছে, মাঁলীব ভগ্নীপতি এসেছিল একট! চাকরীর 
খোজে । সেই বোধ হয় ফুল বাঁগানেব ভেতর দিয়ে গেছে। 

বিশাখা । মালীব কোন বোনই ছিল না, তাব আবার ভগ্নিপতী 
এল কোথা থেকে । 

মন্দার । কেজানে কোথা থেকে এল। [স্বগত] মিছে কথা 
বলাব এত জাল! ! 

বিশাখা । হ্যারে মন্দার! সেদিন অমরপুরের নবীন রাজাকে 
ছেড়ে দেওয়াব পর সেই ষে তুই উদ্ভানে এলি আর প্রাসাদে ফিরে 
গেলি না কেন বলতো? 

মন্দার। কেন আবার। প্রাসাদে আমার ভাল লাগে না, তাই 
উদ্যানে বান্ধবীদের নিয়ে থাচ্ছি্াচ্ছি আর গান গাইছি। 

বিশাখা । একট! কথা বলবি মন্দার? 

মন্দাব। কিকথামা? 

বিশাখা । মহারাজের সামনে তুই ধেভাবে নিল্জ হয়ে উঠেছিলি 
তাতে মনে হয় অমরপুরের নবীন রাজাকে তুই মনে মনে বরণ ক'রে 
রেখেছিস। বল ম1, আমার কাছে লুকোসনি। ওই ছেলেটাকেই 
বিয়ে করবি ? 

€ ৮৯ ) 


পথের সাথী [ তৃতীয় অঙ্ক 
ধাধারি খাইতে খাইতে ঘেটুরাম ছুটিয়া মাসিল। 


ঘেটুরাম। ওরেবাপরেবাপ! কি বেদম পিটনি। হাড়গোড় 
বুঝি ভেঙ্গে গেছে রে বাবা! কোথা লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাই রে বাব! ! 

বিশাখা । কে--কে, কে-তুমি ? 

নেপথ্যে বৃকঠে। শারাউ উধার ভাগ! হায়। পাঁকড়ো__-পাকড়ো 
ভেইয়। । শালেকে মার ডালো | 

মন্দার। রক্ষীরা চেঁচাচ্ছে! কি হয়েছে? কেতুমি শীন্ব বল। 

ঘে্টরাম। [ হাঁফাইতে হাফাইতে ] বলছি বলছি দিদ্দিমণি 
আগে ওই ফেডুয়া-বাদীদের ঠেকান, নইলে মেরে ফেলবে । 

বিশাখা । ভয় নেই, আমাদের সামনে তোমার গায়ে হাত তুলতে 
পারবে না। বল কে তুমি? 

ঘেটুরাম। আমি-আ--আ--আ[এদিক ওদিক চাহিতেছিল] 

মন্দার । এপ্দিক ওদিক চাইছ ষে? চোর নাকি? 

ঘে্টুরাম। দোহাই দোহাই দ্িদিমণি, ও নামটি আর করো! না। 
একে তো কাঁরো হুকুম না নিয়ে রাজবাড়ী ঢুকতে গিয়েছিলুম বলে 
ছাতুখোর বেটারা বেদম ঠেঙিয়েছে। এর ওপর এ চোর কথাটা 
শুনতে না শুনতেই রে রে করে তেড়ে এসে একেবারে তুলোধোন! 
করবে। | 

বিশাখা । [ধমক দিয়! ] বাজে কখ। ছেড়ে বল কে তুমি? 

ঘে্রাম। আবার ধমক দেন কেন ৭1? ঠেডানি খেয়েই পেট 
ভরে গেছে। তার ওপকে ধমক খেলে যে হজম করতে পারব 
না! 
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মন্দার । লোকট। ভালমাঙ্ছষয নয় মা, নিশ্চয় চোর। উদ্চান- 
রক্ষীদের ডাকো, তার! এসে ওকে পিজমোড়া ক'রে বীধুক। 

ঘেটুরামঘ। এ'যা- যেখানে বাঘের ভয় সেইথানেই ঘষে সদ্ধ্যে হয় 
রেবাবা। আমি কোথায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচব রে বাব1। 

বিশাখা । পালিয়ে বাঁচবার আশ। তোর নেই চোর ! এই, কারা 
আছিস এখানে? চোর-_ চোর, উদ্যানে চোর ঢুকেছে । 

নেপথ্যে বকণ্ঠে। সারাউ উধার ঘুষা হ্থায়। পাকড়ে পাকডো-_ 
পাকড়ে! ! 

ঘেটুরাম। এধরলে রে! 


[ একবার এদিক ওদিকে, একবার ওদিকে দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে পলায়নের পথ খু'জিতে গিয়াগড়াইয়া 
পড়িল, এবং ঠিক তন্ুহর্তে অন্বরনাথ 
দৌড়াইয়া আসিল] 


অস্বর। কৈ চোর? কোথায় চোর? 

খেরাম দোহাই বাবা, আমি চোর নই। দাধু সাধু; একেবারে 
সাধু! প্রাণের দায়ে এই বাগনে ঢুকে পড়ে ঝক্মারী করেছি । 

অন্বর। কে তুই? কি উদ্দেশ্তে এখানে এসেছিস? 

ঘে্টুরাম। উদ্দেন্ত মহারাজকে একটা গোঁপন খবর দেওয়া। 

ন্বর । গোপন খবর ! 

ঘেটুরাম। হ্যা দশায়।. যছাঞ্জের উপকার করছে এসে 
প্রহরীদের হাতে তুলোধোন! হতে হয়েছে ।. 


(৪১) 
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অন্বর। মহারাজের কি উপকার করতে এমেছ সত্য বল! 

ঘেটুরাম। আজ্ঞে তাব কাছেই বলব । ্‌ 

অন্বর। উত্তম, এস মহারাজের কাছে। 

মন্দাব। মহারাঁজেব কাছে যে গোপন খবর এনেছ তা কি 
সহারাণীকে খোনান যায় না বিদেশী? 

ঘেঁটুবাম। আজ্ঞে রাণীমা! তা হলে__ 

অন্বব। নিপ্রয়োজন। মহারাজের কাছেই এস 
বিদেশী। 

[ ঘেট্রামেব হাত ধরিক্জ। টানিতে টানিতে লইয়া! াইতেছিল ] 

ঘেটুবাম। [যাইতে যাইতে ] খবরট। বেশ স্থুবিধেষ্গনক নয় 
রাণী মা! হেঁসেলেব হাঁডি কুঁডি সব ফেপ্সবাব জোগাড় কক্ষ 
গে। 

[ অন্বরসহ চলিয়া গেল 

বিশাখ। লোকট। এ অকল্যাণের কথা বলে গেল কেন রে 
মন্দার? 

মন্দার। কিছুই তো! বুঝতে পারছি না মা। সেনাপতি অ্থরনাথের 
ম্পর্দা দেখে আমি অবাক হয়ে গ্েছি। লোকটা! তোমার কাছে 
গোঁপন খবর বলতে চাইলে । ও দিলে না, ফোর করে তাকে পিতার 
কাছে টেনে নিয়ে গেল। 

বিশাখা । ওসব কথ। থাক মদ্ধার। সেনাপতির বিচার করবার 
সময় এট! নয়। লোকটার হেয়ানীতর! কথ! শুনে বুকটা চমকে 
উঠেছে । তাড়াতাগ্ প্রাসাদে চল 
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চলিয়া! যাইবে ঠিক এমনি সময় উদ্যানের সামনে 
দাড়াইয়। কীন্তিধর গাহিল। 
কীতিধর। গীজে 


অশ্রু নদীর ঢেউ উঠেছে 
সামাল ওরে পাগল। 
ছুকুল ভর! বাণ এসে তোর 
ভাঙ্গবে রে ভাই সাধের আগল ॥ 


বিশাখা । ওরে মন্দার । এ হতভাগা ভিখাবীটাকে তাডিগ্নে দে, 
তাড়িয়ে দে! ওর গানের বাণী আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে । 


মন্দার । লোকটা বেশ গাইছে মা। ওগো শুনছ? এদিকে 
এসে গানথানা শোনাও ! 


গাহিতে গাহিতে কীর্তিধর আমিল 
কীর্ভিধর। গীত 


অস্রসদীর চেউ উঠেছে 

সামাল সামাল ওরে পাগল। 
হুফুলভর! বাণ এসে ভাই-_ 

ভাঙ্গবে রে তোর মাটির আগল। 
যাওয়! আস এই ছুনিয়ায়-_ 

অবিরত চলছে রে ছায়। 
এ অংসারে সং সাজা যায় 

বন্ধ ন! হর কালের মাদল ॥ 

(৯2) 


"পথের লাখা [ তৃতীয় অন্ক 


বিশাখা । (অশ্রু মার্জনা করিয়া) বড় মুল্যবান তোমার গানের 
ভাষ। ! এই নাও ভিক্ষা । (মূল্যবান কঠছার দিতে গেল ) 
কীর্ভিধর । ও হার আপনার গলাঁতেই থাক মা, আমি ভিখারী নই । 
মন্দার । ভিখারী নও? 
কীর্তিধর। না,আমি গরীর চাষী! আমার মা রাগ করে এই 
দেশে চলে এসেছে, তাই তাকে খুঁজতে এসেঁছি। 
মন্দার । তোমার ম!? 
কীত্তিধর। আমার ভৈরবী মা, মায়ের কিরূপ ঘেন দুর্গে! পিরতিমে | 
মা আমার হারিয়ে গেছে-_হারিয়ে গেছে। 
। চলিয়া গেল বিশাখা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল 
বিশাখা । প্রাসাদে চল মা মন্দার | 
[ উভয়ে চন্গিয় “গেল 


(৯৪ ) 


ততীস দুস্ট 


ছূ্য্যোধনের প্রাসাদ । 
অস্থিব ছুর্য্যোধন ও নবারুণ আসিল 


দু্ষেযাধন। তুমি নিজে যাও, তুমি নিজে যাও নবারুণ! অংকুরের 
জন্যে আমার মম বডই অস্থিব হয়েছে । 

নবারণ। আমি এখনি যাচ্ছি মহার।জ। ওর] ষে খুব তাডাতাড়ি 
অংকুরকে পাঠিয়ে দেবে না সে কথাটা - 

ছুধ্যোধন । তুমি বাব বার বলেছিলে! কিন্তু-_- না, যাচ্ছষ চেনাহি 
দায়। যাও নবারুণ, দ্রুতগামী অসশ্থে অমরপুব থেকে অংকুরকে এনে 
আমাকে চিস্তাব কবল থেকে অব্যাহতি দাও। 


দ্রেতপদে অগ্বরনাথ আসিল । 


অন্বর। নবারুণকে কোথায় পাঠাচ্ছেন মহারাজ? 

দর্য্যোধন ; অন্বরপুর থেকে অংকুরকে আনতে পাঠাচ্ছি সেনাপতি । 

অন্বর। অংকুর তো অমরপুরে নেই। 

দূ্য্যোধন ও নবারুণ। নেই! 

অন্বর। না প্রভূ! অমরপুরের কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৈরবী তাকে 

'নিয়ে উধাও হয়েছে ! 

দুর্োোধন | জদ্বরদাথ ! 

অস্বর। এইমাত্র গুগচচরের মুখে শুনলাম রাজভ্রাতা শিখিত্বজ 
(৯৫ ) 
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অংকুরকে আপনাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে শুনে, সেই রাক্ষপী ভৈরবী 
তাকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে । 

নবারুণ। কোথায় উধাও হবে? পৃথিবী তোলপাড় করে আমি 
অংকুকে বার করব প্রভূ! 

অন্বব। পাঁরবিন। পাঁরবিনা -ভাই! তন্ত্র সাঁধাকি ভৈরবী নিশ্চয় 
ভার সাধনার সিদ্ধিলাভের আশায় অ*কুরকে বলি দিতে কোন জঙ্গলে 
পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছে । 

ছুর্ষ্যোধন। 'ভোলানগর থেকে আরম করে অমরপুর পর্য্যস্ত যত 
জঙ্গল আছে তন্গ তন্ন করে অস্থসম্ধানে,সেই পিশাচীকে বার করতে হবে! 
সৈন্নদের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রাসার্দের সামনে দাত করাও নবারুণ। 
আমিও তোমাদের সঙ্গে অংকুরের সন্ধানে যাব । 

অন্বর। আপনাদের কাউকে যেতে হবে না প্রভৃ। আমাকে 
আদেশ দিন-_ 

ভুষ্যোধন । যথেষ্ট হয়েছে! তোমাকে অংকুরের সন্ধানে পাঠিয়ে 
আর আমি ভূল করব না অন্বরনাথ। আমার ছেলের অনুসন্ধান আমি 
নিজেই করতে পারব । 

অন্বর। মহারাজ! 

চুর্য্যোধন। তোমাকে আমি চিনি সেনাপতি । আস্তরিকত। নিয়ে 
তুমি যে অংকুরের অঙ্নপ্ধান করবে না তাও জানি। যাও যাও নবারুণ ! 
সৈশ্ঠদের এই মৃহূর্ধে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাড় করাঁও। 

অন্বর। আমি এখনো বলছি প্রত, অংকুরের অনুসন্ধানে আপনার! 
জাবেন না! 


( ৯৬ ) 
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নবারুণ। কেন দারা, অংকুরের অনুসন্ধানে আমাদের যেতে বারণ 
করছ কেন? 

অন্বর। আমি অংকুরের অনুসন্ধানে গেলে রাজধানী অরক্ষিত হবে 
না! কিন্ত তোর! গেলে যদি কোন বৈদেশীক শক্তি এসে হঠাৎ আক্রমণ 
করেত” 

নবারুণ। তা হলে অতি সহজে রাজধানী অধিকার করবে! 

ছধ্যোধন। সে অধিকার করার যুলে থাকবে তোমার দাদা 
সহযোগিতা | 

অন্বর। মহারাজ ! 

ছুর্য্যোধন। আমি বোক। নই অস্বরনাথ। বিলাসীতার কোলে 
আবান্ত লালিত পালিত নই। দারিদ্রের কষাঘাতে, সংসারের ঘাত 
প্রতিাতে, মান্গষের নিষ্টর আচরণে আমি যৌবনকাল পর্যযস্ত জঙ্জরিত 
হয়েছি। খাঁটি মান্গষ চেনবার চোখ আমার আছে। 

অন্বর। তা হলে আমি-_ 

দুর্য্যোধন। বাহিনীর সঙ্গে যাবে 1 নবারুণের নির্দেশে এবার বাহিনী 
যাবে, তুমি থাকবে ওর আজ্ঞাধীন হয়ে! 

অন্বব। একি বলছেন মহারাজ? আমি আপনার প্রধান 
সেনাপতি! 

র্য্যোধন। প্রধানের যোগ্য নও তুমি! তাই আহ থেকে নবারুণ 
হল প্রধান, আর তুমি হলে গুর অধীনে লৈন্তাধাক্ষ । 

অন্বব। তা হলে আমি চাকরীতেই ইন্তফা দিয়ে এই মুহূর্ডে-_ 

ছুষ্যোধন। চলে ষাবে। ভূলে যেওনা অন্বরনাথ আমি রাজা 
দূর্যোধন । শয়তানকে শাস্তি দেবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে। 
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অস্বর। আমি আপনার সঙ্গে কি শয়তানি করেছি মহারাজ ? 

দুর্ষে্যোধন। কি শয়তানি করেছ তার প্রমাঁণ__ 

দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘেটুরাম আসিল । 

ঘেপ্টুরাম। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি মহারাজ! আপনার এই 
€সেনাপতি-_ 

অস্বর। সাবধান মিথ্যাবাদী--€ অস্ত্র খুলিয়া! হত্যায় উদ্যত) 

নবারুণ। সাবধান দাদা । (স্বীয় অস্ত্রে বাধা দিল ) 

ছুরষর্যোাধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ধর্মের চক্র বাতাসে ঘুরেছে অন্বর 
সাথ! দেখো, তোমার শয়তানির প্রমাণ দিতে মানুষ এসেছে। 

ঘেটুরাম। তাষা বলেছেন মহারাজ ' আমি একটা মাহুষের 
অত মান্য, আর আপনার সেনাপতি শিয়াল, শিয়াল, ধূর্ু শিয়াল । 

নবারুণ। দাদার শয়তানির প্রমাণ দাও, বিদেশী ? 

ঘেঢুরাম। আজ্ঞে দিচ্ছি দিচ্ছি] আমি এসেছিলুম মহাঁরাজকে 
এঁর ছেলের বলিদানের খবর দিতে-_ 

দুর্য্যোধন। (উন্মাদ চীৎকারে ) বিদেশী । 

নবারুণ। মহারাজ--মহারাজ | 

ছূরষেযোধন। বলো--বলো বিদেশী, আমার অংকুরকে বঙ্গি 
দেয়েছে-- 

ঘেটুরাম। অমরপুরের কাত্যায়ণী মন্দিরের তৈরবী যাগী। 

অন্বর | মিথ্যে কথা, গঞচর বজেছেন্ 

ঘেট্রাম। কিছু বলেনি মশায্র, আপনার গুথচর কিছু বলেনি! 
আপনি মহারাজের কাছে সব ধারা মেক্জেছেন। আমিই আগনাকে 
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রাজপুত্তরের বলিদানের খবর দিতে, আপনি আমাকে বল্লেন পাঁভশো 


টাকা তোমাকে পুরস্কার দোঁব, ওকথ! রাজবাড়ীর কাউকে বলে লা! 
ছু্োধন। এর পরে আর তোমার শয়তাঁনির কোন প্রমাঁপ চাও 


খন্বরনাথ । 

অস্বর। চাই মহারাজ! এই বিদেশী-- 

দূর্যোধন । মিথ্যাবাদী, আর সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তুমি । 

ঘেট্রাম। পাক! ধাগ্পাবাজ জামাকে পাঁচশো টাকা দেবে বলে 
'পাঁচটি কড়িও দেয়নি মহারাজ! ওর কথা একদম বাজে । আসল খবর 
আপনার ছেলেকে বলি দিয়েছে কাত্যায়ণী মন্দিরের ভৈরবী । 

ছুর্ের্যাধন। (উন্মাদের হ্যায়) ভৈরবী, শয়তানি ভৈরবী । আমি 
তোর চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে গায়ের মাংস একটু একটু ক'রে কেটে 
সেই ক্ষতস্থানে লবন ছিটিয়ে দোব। তুই মৃত্যু নায় আর্তনাদ করবি, 
, আর আমি তাই শুনে পুত্র শোকের জাল! নিবারণ করব। 

নবারুণ। উত্তেজিত হবেন না মহারাজ, উত্তেজিত হাবন না! । 

দুর্য্যোধন । উত্তেজিত হবো না? আমার একমাজ্জ সম্ভানকে 
রাক্ষপী ভৈরবী বলি দিয়ে তার পাপ সাধনা সফল করছে । আর ঘাষি 
এই যে এই সে আমার একাস্ত বিশ্বাসী সেনাপতি আজ বিশ্বাস ঘাতক । 
“ওর শান্তি-ওর শাপ্তি! আচ্ছা বলতে পার নবারুণ, বিশ্বাসধাতকের 
শা্ডি__ 

নবাকপ। প্রাণবণ্ড! 

অন্বর। এ]া--মহারাজ, মহারাজ ! 

ছুর্ষ্যোধন। হাঃ-ছাঃহাসহাঃ | মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ঘৃর্তি'*চিন্তা ফর 
শবিশ্বাপঘাতক ! আমি নিজহাতে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অমরপুনের 
ব্ধকে অভিযান করব! 
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অন্বর। আমাকে ক্ষম! করুন মহারাজ, আমার প্রাণভিক্ষা দিন 
তুধ্যোধন। হুবে মা, হবে না, প্রাণভিক্ষা হবে না। শয়তানকে 
নিরন্্ কর নবারণ। [ নবারুণ অস্থরমাঁথকে মিরন্্ব করিল ] বিশ্বাসঘাতক 
শয়তান ! তোর কতকর্শের ফল ভোগ কর-- অস্থাঘাঁতোদ্যত ] 
অন্বর। ক্ষমা-ক্ষমা-_ক্ষম1!] [ পায়ে পড়িল] 
ছুধ্যোধন | হাঁ হাঃ হাঃ ক্ষমা-ক্ষমা। ওকে- মৃত্যু দেওয়া 
যায় না, মৃত্যু দেওয়া যায় না । যে কাপুরুষ, তাঁকে রাজ! ছু্যোধন রায় 
অন্ত্রাধাত করে না। [অস্ত্র ফেলিয়া দিল] 
নবারুণ। তা হলে অপরাধী কে-_ 
ছুষেযোধন। ছেড়ে দাও-_ছেড়ে দাও নবারুণ। অন্বরনাথের মত 
নেড়ি কুকুরকে রাজা চূর্য্যোধন রায় ভয় করে না। [ চলিয়! যাইতেছিল ] 
নবারণ। অমরপুরের দিকেই কি বাহিনী চাঁলণা করতে হবে 
গরু ! 
দুর্য্যোধন। বাজাও দামামা, সাজাও বাহিনী, অভিযান হবে 
অমরপুরে । যদি আমার পুত্রহস্তি রাক্ষমী ভৈরবীকে সহজে বন্দী ক'রে 
আনতে পারি তাহলে রাজ৷ লৌমিজ্সিকে অব্যাহতি দোব! আর যদি 
ভারা এ ভৈরবীর জন্তে যুদ্ধ করে তাহলে তার অমরপুর রক্তশোতে 
ভাসিয়ে দোব। 
'[ অন্বরনাথ ভিন্ন সকলে ছুর্যেযাধনের সহিত চলিয়া গেল 
অন্বর। রাজা ছুধ্যোধন রায়! এইবার তোমার রাজাগিরির 
খেল খতম্‌ হবে ! 
[ চলিয়। গেল 


( ১০০ ) 


ভুকতুর্থ চুস্য। 
ভোলানগরের রাজ অস্তঃপুর | 
গভীর রাত্রি চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে 
বিশ্বস্ত সন! আলুলায়িতা কুস্তলাবিশাখ 
উদ্ধনেত্রে শ্রথপদে আসিল । 
বিশাখা । ওরে অংকুর! তুই এসেছিস বাবা? আস--আক, 
আমার বুকে আয়, আমার বুকে আয়। আজ কদিন তোকে বুকে 
নিয়ে চুমা দিইনি । আয়-_আয়--আয়-_ 
[ ছুই বাহ্‌ প্রসারে বক্ষে ধরার অভিনয়, ঠিক তন্মুহর্তে ] 
নেপথ্যে অংকুর। মা--মা--ওমা ! 
বিশাখা । [চমকিত হইয়া] কে--কে ডাকে? কে ভাকে? 
খামার অংকুরের মত মা মা বলে কে ভাঁকে ? 
অংকুর আসিল । 
অংকুর। মাঁ_-মা, আমি এসেছি । 
বিশাখা । এ'যা-তু-তু-তু-তুই! (চক্কু মার্জনা করিয়া) 
সত্যিই তুই? ওরে বল-বল! 
দৌড়াইয় মন্দার আসিল। 
মন্দার । কে মামা বলে ডাকলে? কে--কে ? 
বিশাখা । ওরে মন্দার দেখতো! সত্যিই আমাদের অংকুর কি না। 
মন্দার । হ্যা মা, সত্যি সত্যিই অংকুর । বিদ্ব-্-কিত্স্বিত্ত এ 
€কেধন করে সম্ভব হল? 
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অংকুর। তোমরা এমন করছ কেন দিদি? এতদিন পরে আমি 
মায়ের কোলে উঠতে এলুম, মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে, 
বলছে সত্যিই আমি অংকুর কিনা । তুই পাগলের মত বকছিস। 
কি হয়েছে দিদি? 

বিশাখা । ওরে মন্দার! আর কৌন সন্দেহ নেই। এই আমার 
হারাণো মাণিক অংকুর! অংকুর--অংকুর! (কাদিতে কীর্দিতে 
বক্ষে ধরিল ) 

অংকুর। তুষি কাছ কেন মা? 

মন্দার। তোর মৃত্যু সংবাদ শুনে মা পাঁগল হয়ে গিয়েছিল ভাই। 
বাবাও সেই সংবাদ পেয়ে প্রতিহিংসা নিতে অমরপুরে ছুটে গেছে । 

অংকুর। এটা বল কি দির্দি! আমার মিথ্যে মরণ সংবাদ 
তোমাদের কে গুনিয়েছে ? 

মন্দার। এক শয়তান ব্রাঙ্গণ। সে এসে বলে ক্যাত্যায়মী 
মন্দিরের কে এক ভৈরবী তার গুপ্ত সাধনার সিদ্ধিতে তোকে বলি 
দিয়েছে । 

অংকুর। বলছ কি দিদি! আগাগোড়াই যে ভূল গুনেছ তোমর]। 
অমরপুরের রাজাকে বাবা মশানে বলি দিয়েছে শুনে রাঁজার মা সত্যি 
সত্যিই আমাকে বলি দিয়ে পুজ হত্যার প্রতিশোধ নিতে ধাঁচ্ছিল। 
কিন্তু দয়াময়ী ভৈরবী মাঁই যে আমাকে মরণের মুখ থেকে বাচিয়ে 
তোমাদের কাছে এনেছেন । 

বিপাখা। শয়ভাঁদি, শিতামি) আগাগোড়া শয়তানি । কিন্ত 
যারা এই শযভার্নির চাকা ঘোরাচ্ছে। একবার ঘি তাদের ধরে 
পারি-- 
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অন্বরনাথ আসিল 


অন্বর। তাহলে কি করবেন মহারাণী ? 

বিশাখা । ( সবিন্ময়ে) সেনাপতি । তুমি এই গভীর রাজে 
অস্ত,পুরের মধ্যে এসেছ যে? 

অশ্বর। আসব ন1? রাত্রি গ্রভাতেই যে ভোলানগরের নিংহাসনে 
আমিই বসব। 


বিশাখা ও 1 সেনাপতি | 
মন্দার । 


অন্বর | হাঁ%, হাঃ, হাঃ, হাঃ,। সিংহাসনে বসবার আগে আমার 
অভিষেক হবে। তই আমাব অভিষেকের জঙ্গিনীরূপে আমি মন্দ্ারকে 
নিয়ে যাব। 

বিশাখা । শয়তান, লম্পট ৷ 

অস্বর। লম্পটযর কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি মহারাণী? আমি 
মন্দারকে বিবাঁহু করব, আর সেই বিবাহের এয়োতী চিহু একে দেব 
তোমার অংকুরের বক্ষরক দিয়ে । 

অংকুর। ( সয়ে) মা--ম। | ( জড়াইয় ধরিল ) 

বিশাখা । ভয় কি যাঁছ? আমার সামনে তোর গায়ে একটা 
কাটার আচড়ও দিতে পারবে না। 

অঙ্গর। ও আপনার আকাশ কুসুম কল্পনা মহারাশী! অংকুর 
সিংহাঁসনের ভাবী উত্তরাধিকারী । স্থৃতরাং ওকে ময়তেই হুবে। 

মন্দার । তার আগে তুই মত্ববি কুকুর? এই, কে আছিস? 
রক্ষী, প্রহরী! 
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অন্বর। কেউ আবে না, কেউ আপবে না রাজকন্তা । সকলেই 
আমাকে রাজা বলে মেনে নিয়েছে । স্থতরাং আপত্তি না করে তুমি 
আমার পাশে এসে দাড়াও, অংকুরের তাজ! বক্ষরক্ত দিয়ে আমি তোমার 
লীমন্ত রাডিয়ে দোব । 

অংকুর। ( সহস] অন্বরের পায়ে পড়িয়৷ ) না, না, আমাকে মেরে 
ফেলন] অস্বর দা! আমি তোমার পায়ে ধরে মিনতি করছি, আমার 
প্রাণভিক্ষে দাও! 

অন্বর। হবে না, হবে না আজ আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন। 
তোর পিতা! আমাকে নেড়ি কুকুর বলেছে, আমি তাকে দেখিয়ে দোব 
নেড়ি কুকুর বলে যাঁকে অবজ্ঞ! দেখিয়েছে সে সিংহের চেয়েও শক্তিমান । 

বিশাখা । তোমার শক্তির পরিচয় দেবে এই ছোট্ট ছেলেটাকে 
হত্যা করে? না, না! অদ্বর, তা করোনা । ওর পিতার উপর 
প্রতিশোধ নিতে যদি প্রয়োজন হয় আমার বুকে তোমার অন্ত্রখান 
আযুল বসিয়ে দাও! 

অন্বর । না-ন1--তা হবে না। পিতার অপরাধের শান্তি 
পুত্রকেই নিতে হয়ে । সরে যান মহারাণী! অংকুরের বক্ষরক্ে আমি 
মন্দারের লীমস্তে এয়োতী চিহ্ু একে দোব। ( অংকুরকে ধরিল মন্দার 
ও বিশাখা বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল, অকুর করজোড়ে গাহিল ) 


অংকুর। শীত 
বাচাও আমারে করুণ! নিদান 
তোমার করশার ছুয়ারে দেখগো 
ধড়াইয়! আমি ভিখারী সদাদ ॥ 
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অঝোরে গাদিছে জননী আহার 
দিদির নয়নে ঝরে আখি ধারা। 
মরিলে আমি ধর! হযে মাধার 
অভিশাপ নিতে হইবে ভগবান ॥ 
অন্বব। ভগবান অভিশাপ দেবেন না, আমাকে আশীর্বাদ করবেন । 
দুর্বল পীড়ক রাজা ছুর্যোধনের বংশ তবে নিম্মূল ছোক। 
ভ্রুত ম্বণালিণীর প্রবেশ । 


মুপালিণী । বাজা ছূর্য্যোধনের বংশ নিশ্মুল করা খুব সোজ। নয় 
সেনাপতি । 

অন্বর। পিছন থেকে অস্ত্র ধবে বাঁধ! দিলি কে তুই নারী? 

মণালিণী । তোমার মা। মায়ের সঙ্গে কথা বলতেও কি জান 
ন! সেনাপতি 

মন্দাব। এর! কিছুই জানে না মা। শুধু শিখেছে যার এটো৷ 
পাত! চেটে প্রাণ বাঁচাবে, স্থযোগ বুঝে তাকেই দংশন করতে । 

অধর | ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আমার হাত ছেড়ে দে! (ধস্তাধত্তি 
করিয়া হাত ছাড়াইয়! ) তবে তোরই সামনে ছূরযোধনের একমাজ 
ছেলের কাট! মাথাটা গড়াগড়ি যাক। (পুনরায় অন্্ তুলিল তড়িৎ 
গতিতে অংকুরকে সবণালিণী বুক দিয়া আচ্ছার্দিত করিল, ঠিক তন্মুহূর্তে 
তিনকড়ি পিছন হইতে লাফ দিয়! অস্বরনাথকে অন্তর সমেত জড়াইয়া 
ধরিল) 

তিনকড়ি। | মা যাকে বীচায়, তোর মত শিয়াল ধুতরা তার 
গায়ে একটা নখের আচড়ও দিতে পারে না জানোয়ার? (এই কথা 
বলিতে বলিতে দলিন হূড়ি দিয়! বাধিতেছিল ) 
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অন্বর। পেছন থেকে বাধছিস কে--কে তুই অর্বাচীন ? 
তিনকড়ি গাঁছিল। 
তিনকড়ি। গীত 
জাগি মায়ের বেটা 
মঞ্চ তৃর্গির চেলা। 
স্গাই আমার আসা বাওয়! 
ঘুচিয়ে দিতে পাপীর খেলা ॥ 
পাপ কাজে তুই পোক্ক ঝড়__ 
বেইমানিতে বেজায় দড়। 
তোদেয় পাপে ভ্গাবানও 
হয়েছে আজ মাটির ঢেলা ॥ 


অন্বর। ছোঁটলোঁক ভিখিরী। আমার বীধন খুলে দে, আমার 
বীধন খুলে দে । নইলে মরবি। 

তিনকড়ি। ধরবার ভয় তোমাদের আছে, কিন্তু এই তিনে 
পাঁগলার নেই মশায়! 

বিশাখা । শয়তানকে হত্যা কর বাবা, এ অস্ত্রে শয়তানকে হত্যা 
কর। 

মন্দার। এখনি হত্যা করলে তে৷ একদিনেই সব ফুরিয়ে যাবে 
মা। ওকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা গঙগভব করাতে হবে। (নেপথ্যে 
চাহিয় ) প্রতিহারিনী। 


প্রতিহারিনী আনিল। 
এই বেইমানের ছাতে পাকে লোহার শেকোল পরিয়ে অগ্তঃপুয়ে ফে 
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বাঘের পি'জতর খাঁলি পড়ে আছে তার মধো আটকে রাখ গে। 
( প্রতিহারিনী অধ্থরনাথের হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরাইল ) 
যা, নিয়ে যাঁ। সহশ্র অশ্নুরোধ করলেও ওকে খেতে দিবি না, 
পিপাঁসার জল দিবি না! তাঁর বিনিময়ে বাইরে থেকে মাঝে মাঝে 
ভল্লের খোঁচা মারবি, আর ক্ষতস্থানে লবন ছিঠিয়ে দিবি। 

অন্থর । হাঁঃ-হাঃ-ছাঃ! তাতেও আমি ময়বনা রাঁজবন্যা। এ 
লোহার পিছরের মধ্যে বসে তোমাধের ধ্বংসচত চালাব ! 

তিনকড়ি। পারিস তো! তাই চালাঁস ছু'ঁচো! চল- চল, নিয়ে 
চল প্রতিহারিনী। আমি বেটাকে মারতে মারতে পিঁজরে অবধি নিয়ে 
যাচ্ছি! চল-_চল বেটা, লোহার পি'জরের আর্টকে থাকবি চল! 

[ অন্বরকে মারিতে মারিতে প্রতিহারিণীসহ চলিয়া! গেল 

বিশাখা । সাক্ষাৎ দেবীর মত কে তুমি আমাদের এই বিপর্দ থেকে 
উদ্ধার করলে? 

অংকুর। এতো সেই ভৈরবাঁমা। গুরই দয়াতে আমি অমরপুর 
থেকে বেঁচে এসেছি । 

বিশীখা। গুরই দয়ায় তুই অধরগুর থেকে বেঁচে ফিরে এলি বাপ, 
কিন্ত এ দ্েবীকেই যে বেঁধে আনতে মহারাজ সসৈন্তে অমরপুর আক্রমণে 
গেলেন ! 

স্বণালিপী। সেকি! আমাকে বেঁধে আনতে মহারাজ অমরপুরে 
গেছেন? | 

মঙ্দার। হ্যা মা, এক শয়তান ব্রাহ্মণ এসে বাঁধাঝে বলেছিল অমর- 
পুরের কাত্যাক়্াণী মন্দিয়ের ভৈরবী তার গুধাযোগ লাখিনায় অংকুরকে 
ধলি দিয়েছে । তাই... 
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স্ণালিনী। পুত্রশোকের তাড়নায় তোমার পিতা আমাকে বেধে 
'আনতে গেছেন । কিঞ্ত সেখানে গিয়ে যদি আমাকে না পায়--" 

বিশাখা । তা! হলে কাত্যায়ণী মন্দির সহ অমরপুর ধ্বংস করে 
আঁপবেন। 

সণালিণী। নানা, তা হতে পারে না! আমার জন্তে আমার 


'জন্মভূমিকে ধ্বংস করতে দোব না । ( গমনোগ্ত ) 
মন্দার । কোথায় চল্লেন মা? 


মণাঁজিনী। আমার জন্মতূমিকে তোমার পিতার কবল থেকে রক্ষা 
করতে যাচ্ছি । 

বিশাখা । দেখানে যেওন দেবী, সেখানে যেওনা! তোমাকে 
(দেখতে পেলে. 

মুণালিণী। আমাকে বন্দী করবেন! 

মন্দার । হয় তে! হত্য। করতে পারেন । 

মণালিণী। তাতেই ব1 ক্ষতিকি মা? জনভূমির রক্ষায় ন! হুদ 
'মরব। 

একটি বড় তৈলচিত্র হাতে পুনরায় তিনকড়ি আসিঙ্গ । 

তিনকড়ি। ভৈরবী দিদি, ভৈরবী দিদি ! দেঁখতো৷ এই ছবি- 
থান। । ৃ 

মন্দার । ও যে আমার বাবার ছবি ! 

ম্ণালিণী। তোমার বাবার ছবি+ ওরে তিদকড়ি এর হাতে 
মরলে যে আমার অন্স-জস্মাস্তরের সাধনা সফল হবে। জন্মস্বস্মাত্তরের 


সাধনা সফল হুবে। 
[ ছবিকে লইয়। ছুটিয়! চলিয়া যাইতেছিল 
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অংকুর ও মন্দার । মা--মা! 
বিশাখা । দেবী-দ্বেবী ! 
স্ণালিণী। আশীর্বাদ করি তোমরা সখী হও, তোমরা সুখী হও! 
আমি কালের শান্তিময় কোলে ঘুমিয়ে পড়ব। 
[ ভ্রুত চলিয়া! গেল 
বিশাখা । ওরে মন্দার, ওরে অংকুর! ভৈরবী মাকে যেতে দিস 
না! ওকে পাঁয়ে ধরে আটকে রেখে দে! 
[ তিনকড়ি ভিন্ন সকলে চলিয়া গেল, 
তিনকড়ি। মাকাত্যায়ণী ! এদের সংসারটা ফলে ফুলে ভরিয়ে 
তোল। 


[ চলিয়। গেল 
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পথম দুষ্ট 

চারুদত্তকে কবাঘাত করিতে করিতে শিখিধ্ব জ আসিল | 

শিথিধ্বজ। আমাকে রাজা বলে শ্বীকার করে নাও বৃদ্ধ! স্বীকার 
করে নাও ! 

চারুদত্ত। না- না, শ্বীকার করব না! তুমি দাসী পুত্র, তোমাকে 
যে রাজপুত্র বলছি সেইটাও আমার যথেষ্ট ভদ্রতা । 

শিখিধবজ। বটে! তাছলে তোমার মে ভদ্রতার বিনিময় নাও! 
(পুনঃ পুনঃ কষাঘাত ) 

চারুদত্ত। ওরে নরাধম! তুই আমাকে একেবারে মেরে ফেল, 
আমি তোকে আশীর্ববাদ দিয়ে যাব। কিন্তু এই কষাঘাত-_ 

শিখিধধজ। অসহ! রাজা বলে স্বীকার কর? কযাঘাতের 
বিনিময়ে পাবে পূর্ণ মর্ধযাদার সঙ্গে অগাধ অর্থ! 

চারু'ত। সে অর্থে আমি পদ্ধাঘাত করি ! 

শিখিধবজ। পদাঘাতের প্রতিদ্বানে আবার নাও কযাঘাঁত! (পুনঃ 
পুনঃ কযাঘাত ) 

চারুদদত্ত। ওঃ! ভগবান ভগবান! তুমি কি নিত্রিত আছ? 


তারাদেবী আনিলেন। 


তারাদেবী। ভগবান নিক্রিত নন মহামনত্রী, তিনি চিরজাগ্রত । 
শিখিধবজ। এ কি! তোমাকে ভোমার মহলে আটকে রেখেছিনাম 
“সেখান থেকে মুক্তি দিলে কে? 
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বলবস্ত। যার মুক্তি দেবার অধিকার আছে। 

শিখিধবজ। অস্মাচাধ্য! কার আদেশে তুমি আমার বন্দীকে 
যুক্তি দিয়েছ ? 

বলবস্ত। আদেশটা আবার নোব কার? 

শিখিধধজ। আমাব। আমি এ একার্শিনী নারীকে বন্দী 
করেছিলুম-_ 

বলবস্ত। আমি মুক্তি দিয়ে দিলুম । 

শিখিধবজ। ( উচ্চকণ্ে ) অন্ত্রাচার্য্য ! 

বলবস্ত। চোখ রাঁঙাচ্ছ যে? এই একদর্শিনী নারী তোমার কে? 

শিখিধবজ। আমার কেউ নয়, পরম শঙ্তু। 

তারাদেবী। সে শত্রতা এতদিন দেখাইনি বিশ্বাম ঘাতক ? এইবার 
দেখাব । এমন চরম শত্রুতা দ্বেখাব, যার প্রচণ্ড আঘাতে তুই মাটির 
সঙ্গে মিশে যাবি । 

শিখিধবজ। আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলেই তো হুমি 
নিশ্চিন্ত হও রাক্ষলী। নিজের ছেলের রাজাগিরি তোমার গায়ে বিষের 
জাল! ধরিয়ে দিচ্ছে, যত চন্দনের প্রলেপ লাগে সতীন কাটার ছেলেকে 
সিংহাসনে দেখলে। 

বলবস্ত। সতীন কাঁটার ছেলেটা যে সত্যিকারের দা এ 
হতভাগা! বিনাতাঁকে দে অ্জন্ধা তে করেই সা! নিজে জায়ের 
চেয়ে বনী ভক্তি করে। আর তুই একটি পণ্ড পঞ্চ! রাই পার্চধানিদী 
যাকে তুচ্ছ নিংহাসচের লাভে বন্দী করতে পারিস? 
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শিথিধ্বজ। সাবধান অস্থাচার্য! এখনি তোমারও মাথাটা কেটে 
নেব! ( অস্ত্র ধরিল ) 

বলবস্ত। হাঃ-হাঃহাঁঃ1। ও অন্ত্রট। ষে এই কয়েক বছর আগে 
আমিই ধরতে খিথিয়েছিলুম । আমাকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কোন লাভ 
নেই। 

তারাদেবী। হতভাগাকে আক্রমণ করুণ অস্থাচার্ধ্য । 

চারুদত্ত। আক্রমণ করুণ অন্রাঁচার্যয, আক্রমণ করুণ। নবীন 
রাজার মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করেও যে সর্বনাশ করেছে তার যোগ্য শাস্তি 
দিন! 

শিখিধ্বিজ। আমাকে শাস্তি দেবাব কল্পনা ছেডে তুমি নিজের শাস্তি 
নাও বৃদ্ধ । 

(কযাঘাত করিলে তডিৎ গতিতে তারাদেকী মধ্যে াডাইল ) 

তাঁরাদেবী |! মহামহ্িকে-_ওঃ ( কষাঘাত তাহাঁব পৃষ্ঠে পডিল) ওরে 
মাতৃদ্রোহী ! ওরে শয়তান ! তুই মব, মর। 

বলবস্ত। ওর মত শয়তানের এত সহজে মৃতু হলে যে ভগবানের 
বিচার কুন হবে রাজমাত। ! ওকে তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ কবে মরতে 
হুবে। 

শিখিধধজ । আমার চিস্তা ছেডে এখন তোমাদের ভবিষ্যতের চিতা 
কর। রাজ্যের বহু বিশিষ্ট কর্মচারী সহ সামরীক কম্মচাবিরা পর্য্যস্ত 
রাঁজ! বলে মেনে নিয়েছে! এখন তোমরা-- 

বলবস্ত। মানব না। যারা তোকে রাজার অর্ধযাদা দিচ্ছে, তার 
তোরই মত জানোয়ার । আমরা তাই নই। তোকে রাজার যধ্যাদা/ 
বেওয়া তো দুয়ের কথা, পধলেধ। কারী ভূত্যের ও অর্ধ্যাদা দোব না। 
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শিখিব্বজজ। তবে রে শয়তান। আমি তোঁকে কুকুরের মত গুলি 
করে মাবব। 


পিস্তল বাহির করিল দ্রুতপদে তারাদেবী পিশুলের 
মুখের মাঝাব দিকে বুক দিয়া দাড়াইল ) 

তারাদেবী। এ পিস্তলের গুলি আগে আমাব বুকে মাব আমাব বুকে 
মার! 

শিখিধবজ। সরে যাও--একদর্শিনী নারী, নইলে তোমাকেও গুলি 
করে মারব ! 

বলবন্ত। সরে যান রাজমাতাঃ পিস্তলের মূখ থেকে সরে যান 
রাজ! সৌমিত্রির সিংহাসন রক্ষায় আমি মরব, তবু এ জানোয়াবটাকে 
রাজা বলে স্বীকার করে নোঁব না । 

শিখিব্বজ। আমাকে যারা রাঁজা বলে স্বীকার করে নিলে না, তাদের 
মাঁথ। গুলে পিম্তলের গুলিতে উড়ে যাক। (এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে 
সজেই সৌমিত্রি ছুটিয়া আসিয়া! শিখিধ্বজের উপরে বাঘের মত লাফাইয়? 
পড়িল, এবং তাহার পিস্তল ধরা হাত মুচড়াইয়! ধরিল। পিস্তল মাটিতে 
পড়িয়া গেল তারাদেবী কুড়াইয়৷ লইল ) 

তারাদেবী। সরে যা, সরে ষ! সৌমিত্রি! আমি নিজছাঁতে পঞ্ুটাকে 
গুলি করে মারব। 

সৌমিত্ি। নান, ভা হয় না মা, তা হয়না! আমর! যে একই 
পিতার রক্তে গড়া ছটি ভাই, একর্‌তে ছুটি ফুঝের মত সংসার উদ্ভানে ফুটে 
থাকব। 

শিখিধব । তোর সার আন্ৃভজির মাথায় আমি জারি মারি) 


্ € ১৯৩ ) 
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অন্থ ধর, যুন্ধ কর! অস্ত্বের প্রতিযোগিতায় সিংহাঁসনেব গ্তাষ্য অধিকারী 
নির্ধারিত হোক। 
( অস্ত্রাধাত করিল সৌমিত্র স্বীয় অস্ত্রে বাধ দিল ) 

চারুদত্ত। অস্ের প্রতিযোগিতায় সিংহাসনের দাবীদার ঠিক হোক 
রাজা, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। 

বলবস্ত। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর রাজা। যুদ্ধের মাধ্যমে ওকে বুঝিয়ে 
ঘাঁও অমরপুরের রাজ সিংহাসনে কখনে। জানোয়ারের স্থান হয় না। 

সৌমিত্রি। তবে তাই হোক অস্ত্রাচার্যয। আপনার্দের সামনে 
প্রমাণ হয়ে যাক অমরপুরের রাজপিংহামনে দুর্বল রাজ! বসে নি। 

( আক্রমণ করিল, উভয়ের প্রবল যুদ্ধ চলিল শিখিধ্বজের 
অস্ত্র হস্তচ্যুত হুইল ) 

শিখিধ্বজ। সৌমিত্রি--সৌমিত্রি! আমার হাত থেকে অসাবধানতায় 
অস্ত্র পড়ে গেছে । আমাকে আর একবার-_ 

তারাদেবী। অস্ত্র ধারণের সুযোগ দিস না সৌমিত্রি, অস্ত্র ধারণের 
স্থযোগ দিসন! ! শয়তানটাকে পশুর মত বধ কর আমি তোকে 
আশীর্বাদ দোব। 

শিখিধ্বজ | রাক্ষপী মা! তোকে আশীর্বাদ দেবে সৌমিত্রি, আমাকে 
বধ কর- আমাকে বধ কর । 

বলবস্ত) বধ কররাজা! দেশের কাল ধূমকেতৃকে বধ ফর। 

সৌমিত্রি। তা হয় ন! অস্ত্াচার্ধ্য, তা হয় না। শত অপরাধ করলেও 
পরাজিত যোদ্ধা! আমার দাদা, আমি ঘে ওর ছোট ভাই ! 

শিখিধবজ। ভাই--ভাই ! 

সৌমিত্ি। দাঁদা--দাঁদা ! (উভয়ে আলিঙ্গনাবন্ধ হইল ) 


€( ১১৪ ) 
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তারাদেবী। শয়তানের ভ্রাতৃপ্লীতির অভিনয় দেখে তুলে যাস্নি 
নৌমিত্রি। ওকে বন্দী কর! ( নেপথ্যে বহুকষ্ঠে রক্ষা কর, রক্ষা কর শব 
উখিত হইল) 

সকলে। ও কি! 


কাপিতে কাপিতে পুঁটিরাম ঝড়ের মত আসিল। 


পুটিরাম। ওরে বাপরে বাপ। কি চকৃচোকে ছেতের, কি ঝকৃ 
ঝোঁকে ঢাল, কি লক লকে বল্পমের ফল! । 

বলবস্ত কি হয়েছে--কি হয়েছে, অত গোঁলমাল কেন? 

পুঁটিবাম। আর কেন! হেতের নিয়ে ভোলনগরের রাজা কাত্যায়ণী 
মায়ের মন্দিবেব ভেতরে ঢুকেই বল্পে কৈ কোথায় ভৈরবী । কোথায় 
'আছিস বাইবে আয়। এই কথা শুনে যেই আমরা বলেছি ভৈরবী মা 
মন্দির থেকে চলে গেছে। অমনি আমাকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে 
'আমার বুকের ওপরে হেতেল তুলে বল্পে, এই ! সত্যি করে বন কোথায় 
আছে ভৈরবী নইলে মরবি! 

বলবস্ত। তারপর--তারপর ? (নেপথ্যে পুনঃ বহুকণ্ঠে রক্ষা কর, 
রক্ষা কর রব শোনাগেল ) 

পু'টিরাম। তারপর আর কি? এ শুন হেতেরের ঘায়ে কচ! কচ, 
কচা কচ আর বারে বারে রক্ষে করে৷ রে! 

নৌমিত্রি। এত অত্যাচার? নিরপরাধিনী ভৈরবী মাকে ওরা! 
খরতে এসেছে? 

তারাদেবী। তৈরবীমাকে কোথায় পাবে বাবা? মহাপাপিনী 


আমি, তাকে অসন্ান করেছিলুম বলে চিরদিনের মত চলে গেছে। 
(১১৫ ) 
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মৌমিজি। মা--মা! 

বলবস্ত। কি করেছেন রাজমাতা? লেই' জন্তেই বুঝি দিদিকে 
আমার মন্দিরের মধ্যে খুঁজে পেলাম না । কোথায় গেছে? কোথায় 
গেছে মেয়েটা ? 

তাবাদেবী। দুর্ষে্যোধনের ছেলেটাকে বুকে করে নিয়ে কাথায় যে চলে 
গেছে কেউ জানে না ' 

বলবস্ত। শয়তানি, শয়তানি, আগাগোড়াই শয়তানি। মনে হয় 
এ শয়তানির চাক1 বড় কুমারই ঘুরিয়েছে। 

তারাদেবী। সত্যই অস্ত্রাচার্ধ্য ! এ শয়তানই আমাকে বল্পে রাঁজা 
দুর্য্যোধন সৌমিত্রিকে মশানে বলি দিইয়েছে। এই ভয়ঙ্কর কথা শোনা 
মাত্রই আমার মাথায় খুন চাপলো, তাই হিতাহিত জান হারিয়ে 
হূর্য্যোধনের ছেলেটাকেই আমি বলি দিতে গেলাম। 

সৌমিত্রি। ভৈরবী মাকে বপি দিতে দেননি বলেই বোধ হচ্স তৃমি 
তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ মা? 

তারাদেবী। শয়তানের ছলনায় মজে গিয়ে আমি মহাঁতুল করেছি 
ঢদীমিত্রি! আমাকে তুই শান্তি দে বাবা, শান্তি দে! (নেপথ্যে বহুকষ্ঠে 
পুনরায় ধ্বনিত হুইল প্রাণ যায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর পু'টিরাম পালাইয়। 
গেল ) 

সৌমিত্রি। এঁ--এ' রাঁজ। ছুর্যেযাধনের সৈগ্ঠের আমার মিরপরাধী- 
প্রজাদের হত্যা করছে । তোমার শান্তি তোল! রইল মা, এখন আমি 
চন্তুম, বিপক্ষ বাছিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ! 

বলবন্ত। খুদ্ধ করতে ছবে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হুবে। বুঝতে পারছি: 
একটা গ্রকাও্ড শয়তামি চক্রের আবর্তনে পড়ে য়া হর্ষেযাধমঞ্জ রমন, 


(১১৬ ) 
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বন্ধুত্ব তুলে আমাদের অমরপুরে বুকের উপরে ঝুঁকে পড়েছে । তাকে 
যুদ্ধেব মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে ক্ষুত্র সামন্ত রাঁজার রাজ্য হলেও শক্তি 
সামর্থে অমবপুর ভোলানগবের চেয়ে কোন অংশে চুর্বল নয় । ( চলিয়! 
যাইতেছিল ) 
চাকুদ্রত্ত। আমাকেও নিয়ে চল ভাই, আমাকেও তোমার সঙ্গে 
রণস্থলে নিয়ে চল। জন্মভূমিব স্বাধীনতা! রক্ষায় অশীতিপর বুদ্ধ আমি 
আজ অগ্ হাতে যুদ্ধ করতে না পারি, যুদ্ধেব উৎসাহতো দিতে পারব। 
বলবস্ত। তবে আহ্ুন মহামন্ত্রি' আপনি রণস্থলে দাড়িয়ে উদাত 
কণ্ঠে সৈন্দেব কানে কানে উৎসাহেব বাণী ঢেলে দেবেন, আমি অস্ত্র হাতে 
বিপক্ষবাহিনীব সামনে ছুটে যাব। আপনি উগ্ঘমবিহীন সৈম্তদের বুকে 
নবীন উদ্দীপনা এনে দেবেন, আমি করব শক্র সংহাব । আপনি জন্মভূমি 
মায়ের জয়ধ্বনি শুনিয়ে শক্রব ঘুকে আতংক সৃষ্টি করবেন, আমি পরম 
উল্লাসে খেলব রক্তের ফওড়া, বক্তের ফওডা । 
[ চারুদত্তর হাত ধরিয়া ক্রুত টানিয়া লইয়। গেল । 
সৌমিত্রি। তবে চলুক রক্তের ফওড়া । এস দাদা, আজ আমরা 
মনের সমস্ত আবিলতা মুছে ফেলে গলাগলি হয়ে দাড়িয়ে বিপক্ষের সঙ্গে 
যুদ্ধ করব! এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করব, যা দেখে রাজ! দূর্যোধন আর কখনো 
কোনদিন অমরপুর আক্রমণে সাঁহছুস করবে না। ( চলিয়া যাইতেছিল ) 
তারাদেবী। “তবে তাই এস সৌমিত্রি! ছামি আজ নিজহাতে 
তোমাদের ছুই ভাইকে রণসাজে সাজিয়ে ষোঁব | 
সৌমিত্রি। তবে তাই এস মা! তুমি আমাদের রণসাজে সাজিয়ে 
“দাও, আমরা ছুই ভাই পাশাপাশি দীড়িয়ে শক্রর তাজ! রক্তে ত্বান করব! 
স্তুমি প্রাসাদ শিখরে দাড়িয়ে আমাদের শোনাবে মাতৃনানের সঙ্গীবনী মন্ত্র 
€ ১১৭ ) 
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'আমর! উৎসভরে শক্র রক্তে সান করব! তুমি হাওয়ায় মিশিয়ে পাঠিয়ে 

দ্বেবে তোমার অমোঁধ আশীর্বাদ, আমর! সেই আশীর্বাদের শক্তিতে 

শক্তিমান হয়ে শক্রর অসংখ্য মুত দেছের উপরে দাড়িয়ে উড়িয়ে দোব 
আমাদের শ্বাধীন বিজয় বৈজয়স্তি। 

[ তারাদেবীকে লইয়। চলিয়া গেল। 

শিখিধ্বজ। স্বাধীন বিজয় বৈজয়স্তি ! হাঁঃ-হাঁঃহাঁঃ! ওই অদুয়ে 


উড়ছে সৌমিত্রি তোরই মরণ দেবতার বিজয় বৈজয়স্তি। 
[চলিয়া গেল। 
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শিবিব 


রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । বিরক্তমুখে হুর্য্যোধন ও 
তৎপশ্চাতে নবারুণ আসিল । 


ছুর্য্যোধন। আজ একট! দিনের যুদ্ধে সামান্ত এই সামস্তরাজ্যটার 
পতন হল না? প্রথম থেকে সমানে এর] যুদ্ধ করছে, এমন কি হিনেব 
মত অধিক মাত্রায় আমারই সৈন্তক্ষয় হয়েছে । 

নবারুণ। এ সৈম্তক্ষয় আমাদেরই নির্ব,দ্ধিতায় হয়েছে প্রতু। হঠাৎ 
আক্রমণ করে আমরা! ভেবেছিলাম এরা দিশেহার! হয়ে অতি অল্প সময়ের 
মধোই পবাজয় স্বীকার করে রাক্ষপী ভৈরবীটাকে আমাদের হাতে তুলে 
দেবে! কিন্ত রণক্ষেত্রে তার বিপরীত দেখলুম। 

ছুর্য্যোধন। নবীন রাজ! সৌমিত্রি আর তার অস্তর্তরু বলবস্ত এ যৃদ্ধে 
যে বীরত্ব দেখালে তাতে মনে হচ্ছে সহজে অমরপুরের পতন ঘটবে ন! ! 

নবারুণ। কাল ভোর থেকেই আমাদের যুদ্ধ নীতির পরিবর্তন করতে 
হবে। আজ আমরাই সরা সরি সৈম্তবহ মধ্যে আটকে পড়েছিলুম, 
তাই বনু সৈল্ হারাতে হয়েছে । কিন্ত কাল আমর! এগিয়ে গিয়ে আগে 
আক্রমণ করব না, গদেরই আক্রমণ করবার সুযোগ দিয়ে কৌশলে 
খআটকে ফেলব ! 
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দুর্য্যোধন। তোমার এ যুক্তিতে আমার মন সাঁয় দেয় না নবারুণ! 

নবারুণ। কেন প্রভু? 

দুর্ষ্যোধন রাজা! দুর্যেযাধন রায় বীরের পুজারী, কাপুরুষ তাকে সে 
'অস্তরের সঙ্গে ঘণা করে। বীরত্বের আস্কাঁলনে আজ আমি এগিয়ে গিয়ে 
আক্রমণ করেছিলুম । কাল ওদের আক্রমণের অপেক্ষায় নিষ্কিয় ঝড়ের 
অত দাড়িয়ে থাকলে ওরা হানবে, উপহাস কবে বলবে দুর্ষেযাধন রা 
ওদের যুদ্ধ দেখে ভয় পেয়েছে । 

নবারুণ। তা হলে-_ 

দুর্ষের্যোধন । কালও আমরা প্রথমেই আক্রমণ করব ? আজকের মত 
সমানে সৈম্ত চালনা করব। যুদ্ধেযর্দি আমার সমস্ত সৈন্য রপমৃত্যু নেয় 
আমিও তাদের পাশে অন্তিম শয্যা রচনা! করব, তবু রণক্ষেত্রে গিয়ে সঙের 
মত দাড়িয়ে থাকতে পারব না । 

নবারুণপ। এ আপনার দভোক্তি ! 

দুর্োধন। দ্বাপরে ছিল মহামানি দুর্ষে্যাধন, উচু মাথায় সে মরেছে 
'তবু পাওবদের মত ছলনার যুদ্ধ জয় করেনি । আমিও এই পাপ কলি 
যুগের দুর্ষেযোধন। উচু মাথায় শত্রুকে আক্রমণ করে মরব, তবু কৌশলের 
আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে জয় করব না। 

নবারুণ। তাহলে আমাকে এখন কি করতে আদেশ করছেন প্রভু ? 


দুরষ্যোাধন। সারাদিনের যুদ্ধশীস্ত তুমি, বিআম করগে যাও। জয় 
পরাজয় ভবিষ্যত্বের কোলে লুকিয়ে আছে,তাকে টেনে বার কর! মাষের 
দুঃসাধ্য । জয়লক্ী যদি সথপ্রসঙ্গ হন নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্ত পুর্ণ হবে। 
ঘর তা ন! হলে এই মাটিতেই চির বিআম শষ্য রচন| করতে হবে। 
নবারণ। নবারুণ কখনো কোন দিন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
(৯২৭ ) 
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কাজ করেনি, ভবিষ্যতে যদি এই মাটিতে চির বিশ্রাম শয্যা রচন! করেন, 
ভৃত্য নবাক্কণও আপনার পাশে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে থাকবে । 
[চলিয়া গেল 
দূ্ষেযাধন। তোমাঁকে এই মাটিতে চিরবিশ্রাম শঘ্যা রচনা করতে 
হবে না বীব। তুমি ফিরে যাবে তোমার জন্মভূমির বুকে, কিন্ত আমার 
যে এই মাটিতে ছৃ”ছুটে। অমূল্য সম্পদ হারিয়ে গেছে । 
অবগুঠনবতী মৃণালিনীকে লইয়। শিবির রক্ষী আসিল। 
কে--কে--তুই? সঙ্গে তোর অবগুঃনবতী ওই নারী কে? 
মণালিণী। যাকে ধরতে এত তোড়জোড় করে আপনি অমরপুবর 
আক্রমণ করেছেন, আমি মেই ভৈরবী । 
[ রক্ষী চলিয়। গেন। 
দুর্ষ্যোধন। (উন্মাদ চীৎকাবে) ভৈরবী! আমার পুতরহঙ্জি 
ভৈরবী । 
মণালিণী। আমি আপনার পুত্রহস্ত্রি নই ! 
দুষ্যোধন | ছলনায় আমাকে ভোলাতে পারবি না রাক্ষপী! তোর 
গুপ্তমঞ্্র সিদ্ধির উদ্দেস্তে আমার একমান্ পুত্রকে-_ 
ম্ণালিণী। আমি হত্যা করিনি, তবু আপনি আমার জন্বে বিরাট 
বাহিনী নিয়ে এই অমরপুর আক্রমণ করেছেন একটা শয়তানিচক্রের 
আবর্ভনে পড়ে। 
ছুধ্যোধন। মিছে কঘা। কোন শয়তানি চক্রের আবর্তনে আহি 
পড়িনি! বরং তুই ামাকে একটা শোকের পাহাড় ছুড়ে মেরেছিন, 
তাই আমি পাগল হয়ে তোকে ধরতে, এমেছি। 
মণালিণী । এই যদি আপনার, মনের কথা হস্গ, তা হলে আর ইতন্তত 
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কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আপনার শিবিবে এসেছি আমাকে বন্দী 
করে দণ্ড দিন! 

ছু্যোধন। নও? হ্যা, হ্যা, তোকে দণ্ড দোব। এমন দণ্ড ঘ্োব, 
1 দেখে এই অমরপুরের আর কেউ কোন দিন কোন পিতার বুকে পুত্র- 
শোকের দ্াবাগ্নি জেলে দিতে সাহস পাবে না। 

সণালিণী। আমিও সেই দণ্ড চাই! দিন আমাকে দণ্ড তবে 
একটা অনুরোধ, যদি মৃত্যুদণ্ড দেন আপনি নিজহাতে আমাকে হত] 
করুণ, যেন ঘাতকের খড়োর নীচে আমাকে ফেলে দেবেন না । 

(স্বর কীপিল, গাঢ হইল ) 

ছুর্ষ্যোধন। একি! তোমার কণ্ঠে এমন মধুরস্থর বেজে উঠল কেন? 
অবগুঠন খুলে মুখ দেখাও । বল-_-বল সত্যই কি তুমি কাত্যায়ণী মন্দিরেব 
ভৈরবী ! 

মণাজিণী। আমি ভৈরবী নই, মায়ের সেবিকা তাই উভৈরবীর 
রক্তবস্ত্র পরি না, এই লালপাড় সাড়ী পরে মায়ের পুজোর জোগাড় কবি, 
অতিথিদের খেতে দিই । 

ছূষ্যোধন। তুমি ভৈরবী নও? তবে কে তুমি? ভিখিবী 
ছুর্য্যোধন রায়ের__ 

সবণালিণী। ( অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ) কেউ নই, কেউ নই । ব্যর্থতার 
নরকে ডুবে থাকবার জন্যেই আমার অগ্স হয়েছিল, সারা ক্ীবন ব্যর্থতার 
মাঝে দিন কাটিয়েই আমি পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত চলে যাব | 

( আবেগভরে বলিতে বলিতে তাহার অবগ্ুঠন খলিয়৷ পড়িল, 
মৃক্তাবিন্দুর মত তাছার নয়নাশ্র করিতে লাগিল । ) 
' ছূর্যে্যাধান। একি! কে-কে তুমি? তোমার মূখ অঙ্পষ্ট দেখে, 
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যেন মনে হচ্ছে তোমাকে আমি যুগ যুগ দেখেছি এমনি নিভৃত বক্ষে। 
জষ্টুমীর টাদ তোমাকে সাজিয়েছে সৌনর্য্যে রাঙ্গা । ওরে আকাশের 
জ্যোৎস্না! ভাদরের বন্তাব মত তুই ধাবায় ধারায় নেমে আয় আমার 


শিবিবে, আমি গ্রাণভবে দেখতে চাই এই নারীর বদন কমল। 
চণালিণা। না, না, আমাকে দেখবার প্রয়োজন নেই। আমি 


আপনার মাথায় পুক্রশোকেব পাহাড় ছুড়ে মেরেছি, আমি পুত্রহস্তি 
পরম শক্ষ। আমাকে আপনি মৃত্যু দিন, মৃত্যু দিন! ( বসিয়া পড়িল ) 

তুর্য্যোধন | মৃত্যুদ1তার বুকে উঠেছে প্রণয়ের ঝড়, চোখে নেমে 
আসছে অশ্রর বন্তা ( দৌড়াইয়। গিয়া চৌপায়া হইতে জলস্ত বাতি: 
লইয়] হৃণালিনীর মুখের সামনে ধবিল ) বাহু দুটো! আপনা আপান ছুটে 
যাচ্ছে তোমাকে আঁলিঙ্গনের মাঝে টেনে আনতে ! মিস্থ-_মিন্ন আমা 
হণালিণী! অপরাধী দুর্ষেযাধম আজ তোমার কাছে ক্ষমাগ্রথা হয়ে 


দাড়িয়েছে । 
নেপথ্যে অংকুর ভাঁকিল। বাবা--বাবা, আমি এসেছি । 


ুর্রোধন | কে--কে ডাকে? আমার অংকুর না? 
মুণালিণী। হ্যা, £্যা। ও সামনে এলে আমার মর! হবে না! 
ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে হত্যা কর, তুমি আমাকে মৃত্যু 


হাও। 
চর্ষ্যোধন । ওগো মৃত্যুয়ী স্থধ।! তুমি আজ অর্ধমূত ছুধ্যোধমকে 


সম্ভীবিত করে তুলেছ! তোমার মৃত্যু হবে তার বুকের পরশে--( হাত 
ধরিয়! তুলিতে গেলে ম্বণাঁলিনী ভড়িৎ স্পণিতের স্থায় উঠিয়া সরিয়! 


গেল ) 
ষণালিণী। না, না, ও বুকে আমার স্থান ময়, আমি চির- 
পরিত্যক্তা অভাগিশী, আমার স্থান মৃত শান্তিময় কোলে। 
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দ্রুত চলিয়। ধাইতেছিল, 'বের্যোধন উন্মার্দের হত 
তাহার আচল ধরিয়া ফেলিল। 
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! সবাই জানে আমি মায়ের সেবিকা ভৈববী, 
সংষম আমার অঙ্গের ভূষণ । 
দুরষ্যোধন। মিনতী, মিনতী ! তুমি কি সতের-বছর আগেকার 
সেই মধুযামিণীর মধুময়ী মিঙ্ছ হতে পার না 


ঠিক এমনি সময়ে দে'ড়াইতে দৌডাইতে অংকুর ও 
তৎপশ্চাতে বিশাখা আসিয়া পড়িল। 
এবং এই দৃশ্য দেখিল। 


অংকুর। বাবা, বাবা, আমরা এসেছি । 
মণাঁলিণী। ( অগ্রস্তত হইয়া অণচন টাঁনিয়! লইয়া ) আমি যাই ! 
আমি যাই মরণের রক্তাক্ত নহুর্তে মিলনের মধু বীশরী নিনাদ আমাকে 
পাগল করেছে, আমাকে পাগল করেছে ! 
[ ভ্রুত চলিয়া গেল 
বিশাখা । এ সব কি দেখলুম রাজা ? 
ভুধ্যোধন । ন্যায়তঃ যা সম্ভব, তাই দেখেছ । 
বিশাখা । ন্ায়তঃ এই লাম্পট্য সম্ভব ? 
দুরষ্োধন। সাবধান রাণী! অধিকারের সীমাছাড়া কথা বলো না । 
বিশাখা । বটে! অংকুরকে ম্বৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়ে ভোলানগরে 
গিয়ে আমার কোলে তুলে দিয়ে ভৈরবীটা আজ এই মধ্যরাত্রে-- 
ছুধ্যোধন। যা! দেখলে তা, মোটেই অন্তায় নয়! ওই ভৈরবী-_ 
বিশাখা । তোমার পাপ বিলাশ সঙ্গিনী ! 
(৯৯৪ ) 


গ্রথম দৃষ্ত ] পাথেয় সাথী; 


চূরষে্যাধন । ও যদি আমার পাপ বিলাশসঙ্গিনী হয়, তা হলে তৃমি-_ 

বিশাখা । আমি কি বলো! 

দুর্ষে্যাধন । বলতুম, ঘ্দি ছেলেট। সামনে না থাঁকত। এ ভৈরবী 
তোমার একমাজ আনন্দ ছুলালকে মরণের মুখ থেকে বীচিয়ে তোমার 
কোলে তুলে দিয়ে যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে, তার জন্তে ওর 
উদ্দেশ্যে মাথানত করে লক্ষকোটি প্রণাম কর, তোমার নারীজন্ সার্থক 
হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে । 

[ চলিয়। যাইতেছিল' 
বিশাখা । আমাদের শিবিরে ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছ রাজা ? 
দুর্য্যোধন। এ ভৈরবীকে ফিরিয়ে আনতে। 

[ চলিয়া! গেল 

বিশাখা । (সপিনীর গঞ্জনে )কি! ছেলের সামনে আমার 

অপমান? কালামুখী ভৈরবীটা! ওর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, তাই 
আজ-_- 


পুণরায় মুণালিণী আসিল 


স্পালিণী। তোমার স্বামী তোমাকে অবজ্ঞা দ্নেখিয়ে চলে গেল 
বোন! 

বিশ।খা। এই যে বকজহ্ধিণী! নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মগ্গতে 
পারিসনি কাঁলামৃখী ? আমার সর্বনাশ করতে এখনে! বেঁচে আছিস? 

সণালিনী। আমি বেঁচে থাকব না বোল, আর আমি বেঁচে থাকব 
না) কিন্ত আমার জন্যেই যে গ্রল্গর যুদ্ধ ভার অবসান না ছটিয়ে ফে 
জমি মরতে পারছি না। 


€( ১২৫ ) 


-পথের সাথী ।চতুর্থ অঙ্ক 
ংকুর। না-না,তুমি মরতে পাবে না! হ্যা মা, কেন তুমি 


' ভৈরবী মাকে ও কথ বল্পে * 
বিশাখা । কেন তা তুই বুঝতে পারবি না! বোঁকা ছেলে ! আমাদের 


জীবনট] মরুভূমিতে পরিণত করতেই ধুমকেতুর মত এই নারী উদয় 


হয়েছে । 
স্বণালিণী। না-না বোন ! তোমাদের জীবন আমি মরুতূমি করে 
দৌব না। বরং তোমাদের সংসার আবার ফলে ফুলে ভরিয়ে তুলতেই 
“আমি পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নোব । 
( নেপথ্যে ভেরীনিনাদ ও দামামার শব ) 
অংকুর | & আবার যুদ্ধে ভেরীদামাঁম। বেজে উঠল । 
নবারুণ। বিপক্ষের রণভেরী বেজে উঠেছে প্রত্ৃ-_একি, মহারাণী ? 


ওকে? অংকুর? 
অংকুর। হ্যা নবারুণ দা! এই ভৈরবী মা আমাকে ঘাতকের খাড়া 


থেকে বাঁচিয়ে তুলে আমার্দের ভোলানগরে নিয়ে গিয়েছিল । 
নবারুণ। তা হলে আমরা ঘা শুনেছি আগাগোড়াই শয়তানের 


লন]! । 
বিশাখা । ছলনা, ছলনা, আগাগোড়াই শয়তানের ছলনা ! এই 


ভৈরবীও-- পু 
নবারুণ। দেবী, মানবী আকারে দেবী! গুর পায়ে মাথা নত করে 


আমাদের মানব জন্ম সার্থক করি আয় অংকুর, আমাদের মানব জন্ম 


সাথক করি আয়। 
( অংকুরকে টানিয়! লইক্স! উভয়ে প্রণাম করিল ) 


স্ণালিণী। একি করছ সেনাপতি, একি করছ? আমিই থে 


.তোষাদের সকল অশাস্তির কারণ । 
€ 3২৬ ) 


প্রথম দৃশ্ত ] পথের সাথ 


নবারুণ। ভুলের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমর। আজ অনেক দূর এগিয়ে 
গেছি মা! তবু আমাদের ফিরতে হবে, এ বক্তক্ষয়ি যুক্ধের অবসান করে 
দিতে হবে আর তারই সঙ্গে দেশোদ্বোহী শয়তানদের ধরে এনে এমন 
আদর্শ শান্তি দিতে হবে, যা দেখে দেশেব সমস্ত শয়তানের দল আতংকে 
শিউরে উ$বে। 
[ চলিয়া যাইতেছিল 
স্বণালিণী। সেনাপতি । 
নবারুণ। এস মা, এস! রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উচ্স্থানে দাড়িয়ে 
স্বেতপতাক। উড়িয়ে তুমিই যুদ্ধ বন্ধ করাবে, আমরা! সকল শক্রত৷ ভুলে 
দুই পক্ষ মিলে সেই পতাকা তলে দডিয়ে মিলণের ঘ্বপ্নে বিভোর হয়ে 
সমবেত কণ্ঠে দোব তোমার জয়ধ্বনি । 
[ম্বণাঁলিনীকে সাদরে লইয়া! চলিয়া গেল 
বিশাখা । পাগল হয়ে গেছে । এ মায়াবিণীর মায়াভরা চোখ 
দুটোর মোহিণী মায়ায় ভূলে এর! নব পাঁগল হয়ে গেছে । আয়, আক 
ঘংকুর! আমরা ওদের মায়াঘোর ভেঙ্গে দোব! 
[ অংকুর সহ চলিয়া গেল 


১৯৭ 9) 


জিতীম্য দুস্থ্য 
রণস্থল 
রণবাগ্ বাজিতেছে যুদ্ধরত নবারুণ ও সৌমিত্রি আদিল 


নবারণ। এখনো বলছি যুদ্ধ বন্ধ করুন রাজা, যুদ্ধ বন্ধ করুন! যে 
ভূলের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ছুই পক্ষই আমরা আকন ডুবেছি, সেইভুল 
এতদিন আমরা ধরতে পেরেছি। এখন যুদ্ধ বন্ধ করে আন্মন ছুইপক্ষ 
বিরোধের মীমাংসা করি । 

সৌমিজি। নাঁ_না, তা হবে না! অকারণে তোমরা আমাব 
জন্মভূমিকে রক্তশিক্ত করেছ, আমার শাস্তিপ্রিয় গ্রজাদ্দের জীবন অভিষ্ঠ 
করে তুলেছ, তার চরম শাস্তি নাও বিদেশী! (আক্রমণ ও উভয়ে যুদ্ধ 
করিতে করিতে চলিয়া গেল। ) 


রক্তাক্ত কলেবর বলবস্ত আসিল। 


বলবস্ত। সাবাস, সাবাস রাজা তোমার যুদ্ধ কৌশল দেখে 
শক্রমিত্র ই পক্ষের যোথারণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছে । এই ভাবে 
আরে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালালে আজ ৃর্ধ্যান্তের পুর্বেই আমাদের জয় লাঁভ 
হবে! ৃ 

দূর্যোধন ভাকিল। নেপথ্যে । মিনু _মিছ- মৃণালিণী ! 

বলবস্তভ। একি! বহুদিনের পরিচিত নাম ধরে কে ডাকে? 

ছুর্যেযাধন। পুনঃ নেপথ্যে মিহ্থ-_মণাল ! মালিনী আমার ফিরে 
'ঁস- এস 

(১১২৮ ) 


তীয় দৃশ্ত পথের সাথী 
দূরে ঈাড়াইয়। কীর্তিধর গাহিল। 


কীন্তিধব। গীত 
ফিরে আয়-- ফিরে আঁষ-- 
ওমা ফিরে আয আঙ্গিনায় । 
তোরই অভাবে ছেলে মেয়ে সব-_ 
অঙোরে কাদিছে হায় ॥ 
কাদে পণুপাখী, কাদে তকলতা--- 
কীদিছে মন্দিরে তোমার দেবতা । 
নিদয বুঝি মা জগতের পিত! 
তাই শোণিত আলপন! বিদেশী দেয়॥ 
এই গানের মধ্যে উন্মাদের ন্যায় ছুর্য্যোধন মিন 
মিশু বলিয়া ডাকিয়া আসিল | তাহার 
ছুই চোখে অশ্রু কণ্ম্বরে কান্নার সুর । 


বলবস্ত। মিল্গ--মিঙ্ক বলে ডাঁকছে কে-কে? রাজ! হূর্য্যোধন 
চিনতে পেরেছ নিষ্ঠুর ? দীর্ঘ পতেব বছরের সর্ধন্থখ হাঁবা অভাগিনী 
পত্বীকে চিনতে পেরেছ ? 

ছুষ্্যোধন। চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি বঙগবস্ত । কিন্ত 
তাকে ধরে রাখতে পারিনি । সে থে আমাব নাগালের বাইবে চলে 


গেছে! 
কীর্তিধর। কার কথ! বলছেন আঁপনারা ? আমার মায়ের কথা ? 


মা! যে আমার হারিয়ে গেছে! 
[ পুনরায় গাছিতে গাহিতে প্রস্থান 


৪ (১২৯ 0) 


পথের লা ী [ চতুর্থ অঙ্ক 
পূর্ববগীতাংশ 
ফিরে আয়-_ফিরে আয়--- 
ওমা ফিরে আয় আঙ্গিনায় । 
তোরই অভাবে ছেলে মেয়ে সব 
আঝারে কণদিছে হায় ॥ 
[ চলিয়। গেল 
ুর্ষ্যোধন। আমার মিম্থুর জন্য বনের পশুপার্ধীরাও অঝোরে কাদছে, 
'আর আমি এতথানি অমানুষ যে এই সতেরটা বছর তাকে দেখতেও 
আসিনি! (পুনরায় সচীৎকারে ) মিচ মিম আমার সুশালিনী--ফিরে' 
এস, ফিরে এস! ও কি! রণস্থলের মধ্যে & উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কে 
শ্বেত পতাঁক, উড়াচ্ছে? ও যে আমার মিহু। (উন্মাদ চীৎকারে ) 
মি__মিছছ। মৃণালিণী, মৃপাঁলিণী ! দাড়াও, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি! 
আমি যাচ্ছি! 
[ ছুটিয়। চলিয়। গেল 
ব্লবস্ত। হাঃহাঃহাঃ! আরম্ভ হয়েছে, অন্গতাঁপ আরস্ত হয়েছে। 
এই অন্ুতাঁপের আগুনে তুমি জলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে ঘাষে ুর্যোধন রায়, 
€তামার এ জালার শাস্তি হবে নাঁ, শাস্তি হবে না! 


সৌমিত্রি পুনরায় রক্তাক্ত কলেবরে আদিল 
সৌমিজি। একি দেখছি, একি দেখছি আচার্ধয 1 ভৈরবী' নিকে 
এসে রণস্থদে ছড়িয়ে শ্বেত পভাক! উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করবার ইঙ্গিত 


করছেন। 
বলবন্ত। যুদ্ধ বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ-কর রাজ! ধার ভন্তে দুর্য্যোধন 
€ ১৩৩ ) 


“দ্বিতীয় দৃষ্গ ] পথের সাঙ্থী 


রায় এ যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, সেই নিজে এসে ধরা দিয়ে সব মীমাংস! 
করেছে। 

সৌমিত্রি। আমি যে কিছুই বুঝতে পাবছি না আচার্য্য ! ভৈরবী 
ম! দূর্যোধন রায়েব ছেলেকে আমার মায়েব কবল থেকে উদ্ধার করে 
নিয়ে গিয়েছিলেন, অথচ কেষে বাজ! তৃর্ষ্যোধন রায়কে উল্টো খবর দিয়ে 
এ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়েছে তাকেও ধবতে পারছিনা. আব কি জন্টে ষে 
এই সর্ধবনাশের স্চন! তারও সন্ধান করতে পারছি ন!। 

বলবস্ত। ধীবে ধীরে সব বুঝতে পাববে বাজা ! এখন সৈগ্থাধ্যক্ষদের 
সৈন্য সামস্ত নিয়ে ফিরে যেতে অঙদেশ দাও, আমি একবার দুর্ষেযাধন 
রায়ের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। [ চলিয়া গেল 

সৌমিত্সি। সবটাই যেন ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। বুঝতে পাবছি 
আমাদেব ছৃ”পক্ষই শয়তানদের ছলনায় মজে ভূল পথে চলেছে ! কিন্ত এই 
শয়তানদের সামনা! সামনি ধরেও ধরতে পারছিনা! কে? কে? 
এই শয়তানি চক্রের চালক 1? 


মন্দার আসিল 


মন্দার । আপনার বৈমাত্রেয় ভাই । 

সৌমিজ্রি। একি রাজকুমারী ? 

মন্দার। হ্যা বন্ধু! আমাব মা! আর ছোট ভাই বাবাকে বুদ্ধ বন্ধ 
ক্কয়বার অগ্জরোধ করতে চলে এসেছিজেন, আমি একাই রাজিপুরীতে 
“ছিলাম । বিশ্ব আপনার বৈমাত্রেয় ভাই সৈন্তসামস্ত নিয়ে গিয়ে অসকর্কে 
আমাদের রাজধানী আক্রমণ করেছে দেখে আমি লুকিয়ে ঘোড়ায় চেনে 
শালিয়ে এসেছি । 


( ১১) 


পথের সাথী [ চতুর্থ অঙ্ক 


সৌমিত্রি। পেয়েছি, এতর্দিনে মূল শয়তানকে খু'জে পেয়েছি । 
কিন্ত বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। মায়ের কথাটা যদি সেদিন শুনতুম, তা 
হলে আর আজ আমার দাদা তোমাদের সর্বনাশ করতে পারত না। 

মন্দার । প্রিয়তম । 

সৌমিতি। এইখান থেকেই সেন্ত-সামস্ত নিয়ে আমি ভোলানগরের 
দ্বিকে ছুটে চলাম'সখী! তোমার পিতাকে এই সংবাদটা দিয়েই আমার' 
মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমাদের প্রাসাদে ষেও। 

মন্দার । আপনাদের প্রাসাদে আমার পরিচয় কেউ জানে না। 
কে আমাকে পরিচিত করে দেবে । , 

সৌমিত্রি। আমার এই হীরের আংটিই তোমাকে পরিচিত করিয়ে 
দ্বেবে রাজকণ্া । 

মন্দার । ( সবিস্ময়ে ) এই হীবের আংটি-_ 

সৌমিত্রি। আমার পিতা! তার পুত্রবধূর জন্যে রেখে গেছেন। এই 
আংটি দেখালেই মা তোমাকে সযত্বে প্রাসার্দে আহ্বান কর নেবেন । 
ভার কাছে গিয়ে বলো আমি তাঁকে অবজ্ঞা দেখিয়ে বৈমাত্রেয ভাইকে 
বিশ্বাম করে যে ভূল করেছি সেই ভুলের সংশোধনে প্রয়োজন হলে প্রাণ 
দফোব। 

মন্দার । ( চমকিত হইয়। ) প্রিয়তম ! 

মৌমিজ্রি। আর বিলম্ব করো! না! যাঁও সখী যাও! আমার 
ভূল সংশোধন করে যদ্দি শয়তানগুলোকে বলি দিতে পারি, তা হলেই 
প্রাসাদে ফিরে এসে মহাসমারোহে তোমার বরমাল্য নোব। আর ঘদি 
ম! ফিরতে পারি, তাহলে তুমি আমাকে তুলে যেও, তুলে যেও । 

[ চঙিয়। যাইতেছিক 


€ ১৩২ ) 


শস্বিতীয় দূ ] পথের পাখী 


মন্দার । ওগো না-_না, আমি ইহ জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব 
ন! সখা । তুমি ফিরে এস, বিজয়ী হয়ে ফিরে এস ! 
সৌমিত্রি। বিদায় সখী, বিদায়! 
[ চলিয়া গেল 
মন্দার। একি! চোখে জল আমে কেন? ওরে, অশ্র] তুই 
ঝরে পডিস না। আমার প্রিয়্তমাঁর অকল্যাঁণ হবে, অকল্যাণ হবে । 
[ চলিয়। গেন 


€ ১৩৩ 0 


ততীন্ দ্ুস্ঠা 
নদীতীর 


আগে আগে মণালিণী ও পশ্চাতে উন্মাদ 
প্রায় ছর্য্যোধন আসিল 


ভূর্ষ্যোধন । ফিরে এস, ফিরে এস মৃণাল । আমি তোমাকে নিয়ে 
এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। 

ম্বণালিণী। ওগো, নানা, তা হয় না! আজ তুমি একট! দেশের 
ভাগ্যবিধাতা, শত শত মান্য তোমার মুখ চেয়ে আছে। তার উপর 
স্ত্রী, পুত্র _কন্তা- 

দুর্যেযাধন। কেউ নয়, তারা আজ আর আমার কেউ নয়! রাজ্য 
এশ্বরয্য নিয়ে তার! স্থখে থাক, আমি তোমার হাত ধরে বনবাঁসী হব ! 

সবণালিপী । সে সুখের স্বর্গ রন! করার দিন চলে গেছে স্বামী |! আজ 
তুমি রাজা, আর আমি দেবদাসী ৷ ছু'জনের মধ্যে অনেক ব্যবধাঁন। 

দুর্য্যোধন,। এ ব্যবধান আমর। ঘুচিয়ে দোব যুণাল! বিশ্বাস কর, 
বড় বায়ে পড়ে তোমাঁকে এই ম্নীর্ঘ সতেরট৷ বছর দূরে সরিয়ে রাখতে 
হুয়েছে। 

মৃণালিনী । মে জন্তে আমি তোমাকে বিন্দুমাত্র দোষ দিই না স্বামী ! 
এ জন্মে ক্বামী সেবার সৌভাগ্য আমার হলনা! পর জন্মে আবার 
তোমার ধর্শপত্বী হচ্ষে প্রাণভরে সেবা! করব, তোমার মাঁঝে মিজেকে 

( ১৩৪ ) 


তৃতীয় দৃষ্ঠ ] পথের সাথী 


বিজিয়ে দিয়ে জীবনটা সার্থক করে নোব, তোমাকে প্রেমের মন্দাকিনী 
ধারায় আান করিয়ে ধন্য হব। 

ছুধ্যোধন। মৃণাল-_মৃণাল ! 

স্বণালিণী। আজ আমার কাজ ফুরিয়েছে স্বামী, আমাকে শাসন 
করতে যে রক্তক্ষয় যুদ্ধ আরভ্ভ করেছিলে, আঁমি তার অবসান ঘটিয়েছি 
এইবার আমাকে বিদায় দাও । 

দুর্ষে্যাধন। বিদায়? নান! প্রিয়া, আমি তোমাকে বিদায় দিতে 
পারব না! এশর্ষ, সম্পদের লোভে রাজবংশের যেয়েকে বিয়ে করে 
তোমাকে দারুণ বিরহ অনলে পুড়িয়ে মেরেছি, আমাকে আঙজ সেই 
পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে দাও মৃণাল! আমি তোমাকে দাসী রূপে 
পেতে চাই না, চাঁই জীবন সঙ্গিনীৰূপে পেতে, 


বলবস্ত আসিল 


বলবস্ত। মৃণালকে তো তুমি জীবন সঙ্গিনী রূপে পেয়েছিলে রাজা! 
কিন্ত এঙ্বর্যের মধ্যে স্থখ সাচ্ছন্দতায় বিভোর থেকে হেলায় ওকে 
হারিয়েছ। 

ছুর্য্যোধন 1 হারানো সম্পদ আমি আবার ফিরে পেতে চাই বলবস্ত ! 
আমার রাজ্য, এই্খর্যয, স্ত্রী,পুজ ছেড়ে ওকে নিযে বনবাসী হব। 

মশালিণী। সে উপায় আর নেই বলবস্তদা | আজ আমি ছোটবড় 
নকলের তৈরবী মা! সকলে জানে আমি ব্রতচারিণী। আজ কেমন 
করে তার পরিবর্তন ঘটাষ ? 

বলবস্ত। অভিমানে আব তোর ব্বামীকে বর্জন করবি বোন? 

বণালিণী। শ্বামীফে আমি বর্জন করছি ন1 ফাক! | বাইরে আমাদের 


(.১৩৫ ) 


পর্থের সাথী [ চতুর্থ অস্ক 


ব্যবধান থাকলেও অস্তরের মিলন থাকবে অটুট । বাইরের চোখ ছু'টো। 
ঘিয়ে তোমাকে আমি দেখতে চাই না স্বামী ! তোমাকে দেখব অস্তরদৃষ্ট 
দিয়ে। তোমাকে জন্মজন্নাস্তব পাবার আশায় আমি ম! মছামায়ার 
চরণে প্রার্থনা কবব। 

বলবস্ত। কার্দিয়ে দিলে, এই অভাগা মেয়েট! আমাকেও কাদিয়ে 
দিলে। ওবে পোড়াঁব মুখী। স্বামীর সঙ্গে তোর মিলন ঘটিয়ে দেবার 
জন্তেই যে আমি অনেক কৌশল করে, বাজ! হূর্য্যোধনের ছেলেটাকে 
ধরে এনে কাত্যায়নী মন্দিরে আটকে বেখেছিলুম । কিন্তু তার যে এমনি 
উপ্টো ফল হবে তা আশাও করতে পারিনি। 

দুর্যযোধন। জলের মত সবই পরিষ্ষাব হয়ে যাচ্ছে বলবস্ত, শুধু 
স্বণালের সংকল্প অটুট আছে। আজ প্রবল প্রতাপশালী রাজ! দূর্যোধন 
তার দকল দভ্ভ-গর্ব এ শ্রোতশ্বিনী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে দীন 
ভিখিরীর মত তোম।র কাছে প্রাথি হয়ে দাঁড়িয়ে মণাল! তাকে তুমি 
ভিক্ষা দাও, তোমার সঙ্গে থাকতে তাকে অন্কমতী দাও, তাকে তুমি 
লো্রীখপ্ডের মত পথের ধুলোয় ফেলে দিও না। [ মুণালের হাত ধরিল ] 

স্বণালিণী। সংসারের সহশ্র গ্রলোভন আমাকে হাত ধরে নরকের 
পথে টেনে নিয়ে ঘেতে চাইছে বলবস্তদা | আর আমি একমুহ্্ত 
এখানে দীড়াব না । আঁমি যাই, আমি যাই ! 

বলবস্ত। মুণাল--সৃণাল ! 

স্বপালিনী। অমন করুণম্বয়ে মৃণাল বঙ্গে আর ডেকনা দাদা! 
আমাকে এইবার বিদায় দাও! [ বলবস্ত ও ছুর্যোধনকে প্রণাম করিয়া 
ধাড়াইল ] 

বলবস্ত। বিদেয় নিয়ে কোথায় যাবি পোড়ারমুখী ? 


(১৩৬ ) 


'তৃতীয় দৃশ্য ] ৃ লাখের আাথী 


মূণালিণী। ওই ঘাটে নৌকা বাধা আছে, ওতে চেপে আমি পবিজর 
বারাণসীধামে বাব! বিশ্বনাথের চরণতলে গিয়ে আশ্রয় নোব। 

দু্যোধন। না-না, আমি তোমাকে যেতে দৌব না মিস্থ, আমি 
তোমাকে যেতে দোব না। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রেখে 
দোব। [ কীর্দিতে লাগিল ] 

ম্বণালিণী। অবুঝ হয়োন] শ্বামী, আমাকে যেতে দাও, আমাকে 
ব্রতপালন করতে দাও! বিদায়-বিদায়-_বিদায়-_ [মুপালের বিদায় 
বাণী উচ্চারণের অঙ্গে সঙ্গে দৃর্ষ্র্যোধনও মৃণাল-_মৃণাঁল বলিয়া ডাকিতে 
লাগিল, মুণালিণী মুহুর্ত ইতন্তত; করিয়! চলিয়। গেল ] 

দুের্যোধন। ফিরে এস মৃণাল, ফিরে এস! ফিরে এস! ওই মৃণাল 
'নৌকায় উঠেছে । মৃণাল--সৃণাল ! [ ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল 
সম্মুথে বলবস্ত দীাড়াইল ] 

বলবস্ত। ভাই দুর্ষ্যোধন, দুর্য্যোধন ! 

নেপথ্যে ম্বণালিণী। বিদায় শ্বামী, বিদায় ! 

দু্যোধন। ওরে মাঝি নৌকে। ছাঁড়িসনি! ওরে মাঁবি নৌকা 
ছাঁড়িপনি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে ঘা! 

দৌড়াইয়। চলিয়া! যাইতেছিল ৷ বলবস্ত সমভাবে 
স্থির হও ছ্ধ্যোধন স্থির হও দূর্য্যোধন 
বলিতেছিল, ঠিক তন্ুছর্তে নবারূণ 
ছুটিয়া আসিল 


নবারুণ। বিশ্বাঘাতক দ্বান্_ঈী আমার ভোলানগর রাজধানীতে 


ইপশাচিক খেল! চালাচ্ছে মহায়াজ। 
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পথের সাথী [ তৃতীয় অস্ক 


্ষ্যোধন। জাহারামে যাঁক্‌ ভোলানগর। আমার মৃপাল্লিনী ওই 
নৌকায় চেপে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছে। আমি ওকে যেতে দেব না । 

নবারণ। মহারাজ--মহারাজ ! 

বঙলবস্ত। ছূর্যযোধন__ ধক সে বি] 


উভয়কে ঠেলিয়। দিয়া তূর্ধ্যোধন ছুটিল, উঠিপড়ি 
করিয়া নদীর দিকে ছুটিল 


ূর্য্যোধন। ওরে মাবি নৌকা! ছাটে বাধ, নৌকা! ঘাটে বীধ। 
হণাল--মৃণাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব ! 
[ ছুটিয়৷ চলিয়। গেল 
নবারুণ । সর্বনাশ! মহারাজ যে পাগলের মত ছুটে গিয়ে জলে 
ঝাঁপ দিলেন। 
বলবস্ত। বাঙন্গির বাঁধ ভেঙ্গে সমুক্রের জলোচ্ছাদ ছুটে চলেছে 
মেনাপতি, এখানে বাঁধা দেওয়া চলে না। বল, বল, তোমাদের রাঁজ- 
ধানীকে বিশ্বাসঘাতকদ্ধের কবল থেকে মুক্ত করতে আমিও যাচ্ছি। 
' ( উভয়ে চলিয়া গেল: 


উনি রাজন 
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চতুর্থ দৃশ্য 


ভোলানগরেব রাজপথ 
যুদ্ধরত সৌমিত্রী ও শিখিধ্বজ আসিল 


সৌমিত্রী। এখনও বলছি যুদ্ধ বন্ধ করে ভোলানগরের রাজরাণীর 
কাছে ক্ষম] চাঁও দাদা! নইলে-_ 

শিখিধবজ । তুই আমাকে পরাজিত করে এই বিদেশীদের হাতে 
ভুলে দিবি? 

সৌমিত্রী। নিশ্চয়। তুমি নিজের দেশে ও অশান্তির বড় 
তুলেছিলে, আজ আবার এদের রাঁজোও একট] বিপ্লব স্থষ্টি করতে 
ফেশত্রোহী লেনাপতিকে মুক্তি দিয়েছে। তোমাকে যোগ্য শান্তি দেবার 
জন্তেই তে! আমি এদের অরক্ষিত রাজ্যেটাকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছি । 

শিখিধ্বজ। পারিম তো বক্ষা কর এদের রাজ্য। আমি তোকেও 
এদের সঙ্গে বলি দেবো ! 


আক্রমণ, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল। 
অংবরের হাত ধরিয়া বিশু আসিল, নেপথ্যে 
বন কণ্ঠের আর্তনাদ ও যুদ্ধ কোলাহল 
শোনা বাইতেছিল 
বিশাখা । ওই চারিদিকে হ্ত্টানীলা চলেছে । রাজপথের উপরে 


অসংখ্য আহত বীরদের যিছিয় ফেত্র বীতখযতায় রাজধানীটা শশাছে 
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পথের সাথী [ চতুর্থ অঙ্ক 


পরিণত হয়েছে কি হবে রে অংকুর। তোর পিতার সঙ্গে নবারুণ ও 
অমরপুর থেকে এখনো! ফিরে এল না। কে তোকে দেখদ্রোহীদের কবল 
থেকে উদ্ধার কববে? 

অংকুর। আমার জন্যে চিস্তা করো না মা! আমি এই ভোলা- 
নগরের ভাবী রাঁজা আমার দেশকে বিদ্রোহী মুক্ত করতে আমিও অস্ত্র 
ধরব। 

বিশাখা । অংকুর ! 

অংকুর। আমি এখনি যুদ্ধে যাব মা, তুমি আমাকে অঙ্ুমতি দাও ! 

বিশাখা । ওরে, নানা, তোকে আমি এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অংশ 
নিতে দৌব না বাবা! তুই চল চল, তোকে নিয়ে আমি এখনি পালিয়ে 
শা । 

অংকুর। ছি মা,ও কথা তোমার বল! চলে না। তুমি ন! প্রবল 
প্রতাপশালী রাজা দূর্যোধন রায়ের পত্বী ! তোমাকে যে দেশের রক্ষায় 
নিজের ছেলেকে রণদাজ পরিয়ে ষুদ্ধে পাঠিয়ে দিতে হবে। 

বিশাখা । অংকুর । [ অংকুর গাহিল ] 


ংকুর। গীত 


অনুমতি আমায় দাও গে! জননী ॥ 
দেশের রক্ষা মাটির যুদ্ধে 

বিজ্রোহ্ছী শিরে হানিব অশনি ॥ 
রদ্তুশিক্ত এ মাটির পরে 
সরে মাতিব বীরপদ ভরে । 
কাটা যাথা বত রাখি থরে খরে 

জয় মা বলিয়! পূজিব ভবানী ॥ 
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বিশাখা । তবে তাইযা অংকুর। জয় মা বলেতুই বিদ্রোহীদের 
উপর লাফিয়ে পড়, আমার আশীর্ববাদে বিজয়ী হয়ে ফিরে আপবি। 

অংকুর। তোমার আশীর্বাদ অক্ষয় বশ্মের মত আমাকে রক্ষণ 
করবে মা! আমি শত শত বিস্রোহীর কাটা মাঁথা পথের উপর লুটিয়ে 
দিয়ে ফিরে আসব। [ দৌড়াইয়া গেল ] 

বিশাখা । অংকুর ! অংকুর না, না, পিছু ভাকব না। ও যাক,. 
ও যাক, দেশেব মান রক্ষায় ও যুদ্ধে যাক্‌। 


চলিয়! যাইতেছিল সম্মূখে বাধ! দিয়া অন্থর আসিল 


অন্বর। কোথায় যাবে রাণী? আমাকে পশুর পি'জরায় আটকে 
রেখে তোমরা নিশ্চিন্ত ছিলে , এই দেখ ভগবান তোমাদের নির্বংশ 
করাতে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। 

বিশাখা । দেশদ্রোহী! বিশ্বাসঘাতক ! ভগবান তোর মাথায় 
বজ্াঘাত করবেন। 

অন্বর। ভগবান কখনেো৷ অবিচার করবেন না। তোমাদের দৃ্ত 
গবের অবসান ঘটিয়ে দ্রিতেই ভগবান আজ আমাকে সুবর্ণ সুযোগ । 
করে দ্বিয়েছেন। সেই স্থযোগের আমি অপব্যবহার করব না। আমাকে 
যে পশুর পি'জরেয় তোমরা আটকে রেখেছিলে, সেই পি'জরেয় তেমোকে 
রাখব । [ ধরিতে গেল ] 

বিশাখা । ( সরিয়া গিয়! চীৎকার ) অন্বর ! শয়তান অম্বরনাথ ! 

অন্বর । হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ! শয়তানির এখন আর কি দেখেছ 
নারী? তোমার সাহায্যে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের সবগুলোকে 
চির দিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে তোমার ছেলেটাকে তোমারই 
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সামনে বলি দোব! তাবপর তোমার দাভিক স্বামীকে বন্দী ক'রে এনে 
এঁ পশুর পিঁজরায় আটকে রেখে তারই সামনে রক্ষিদের দিয়ে তোমাকে 
উলঙ্গ করিয়ে -- 


নবারুণ ছুটিয়া আসিল 


নবারুণ। ও কথাটা অর্ধ পথেই শেষ কর দেশত্রোহী। 
অন্বব। আমার প্রতিহিংসা গ্রহণে বাঁধা দিতে এসেছি, কে রে? 
| অস্ত্র তুলিয়া ফিরিল ] 
নবারুণ। তোমার শাসক ! 
অন্বর। সরে যা, সরে যা নবারুণ! আমার প্রতিহিংসা গ্রহণের পথে 
আজ যে বাঁধা দ্দিতে আসবে, তাকেই-- 
নবারুণ। মরতে হবে। তুমি তো জান দাদা, মরতে আমি ভয় 
পাই না! তবে মরতেই যদি হয় তাহলে দেশকে বিদ্রোহীমুক্ত করেই 
মরা অনেক ভাল! 
[ আক্রমণ করিল, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া! গেল 
বিশাখা । এ ভায়ে ভায়ে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। এক ভাই অন্নদাতা 
গ্রভৃকে নির্বংশ ক'রে রাজা হুতে চায়, আর এক ভাই অন্নদাতা প্রতুর 
যথাসর্বন্ব রক্ষা করতে চায়। ভগবান! এদের ধার যা ভ্াায়ত প্রাপ্য 
তুমিই দিও! নেপথ্যে শিখিধ্বজ বলিল মার, মাঁর, সাপের বাচ্চাঁটাকে 
একসঙে মার | 
বিশাখা । ওকি! আমার অংকুশকে যে অনেকগুলো বিঞ্রোহী 
একঅঙ্গে আক্রমণ করেছে। [ সচীংকারে অংকুর--অংকুর ! 
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চতুর্থ দৃশ্ত ] পথের সাথী 

সেপথ্যে অংকুর। মা মা! আমাকে একসঙ্গে অনেকগ্তলে! 
বিশ্বাসঘাতক ঘিরেছে। 

বিশাখা । ওরে শয়তানের দল! তোর! আমার দুধের বাচ্চাটাকে 
ছেড়ে দে। ছুধের বাচ্চাকে ছেড়ে দে! অংকুর--অংকুর [ অংকুরও 
নেপথ্যে মা মা বলিয়া ডাকিতেছিল বিশাখা অংকুর বলিয়া! ডাকিতে 
ডাকিতে ভ্রুতপদে চলিয়! গেল অস্ত নবারুণকে অস্থাঘাত করিতে 
করিতে অন্বরনাথ পুনরায় আসিল ] 

নবারণ। আমি অস্ত্রহীন দাদা, আমাকে নিরস্ত্র অস্ত্রাধাত ক'রো! 
না।। অসাবধানতায় একবার অস্ত্র হাত থেকে পড়ে গেছে, আমাকে 
আর একবরে অস্ত্র ধরবার স্বযোগ দাঁও। 

অন্বর। না, নাঃ হবে না। অস্ত্র ধরবার স্থযোগ তোকে দোব না! 
তুই ভাই হয়েও পদে পদে আমার শক্রতাচারণ করছিস, তোকে 
'এইখানেই পশুর মত মরতে হবে । [ পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত ] 


ঠিক সেইমুহুর্তে বলবস্ত অন্বরের পশ্চাতে আসিয়৷ 
স্বীয় অস্ত্র স্পর্শ করিল 


বলবস্ত। ভগবানের ইচ্ছা কিন্তু অন্তরূপ। তোমার প্রতুভক্ত ভাই 
বশজনের সামনে শের মাল! নিয়ে দাড়াবে, আর তুমি কুকুরের মত 
মরবে। 

অন্বর। [ তড়িৎ্গতিতে ঘুরিয়া ] আমাকে কুকুরের মত মারবার 
শক্তি-- 

বলবস্ত। আর কারো না থাক্‌, আমার আছে। 

অস্বর। চোরের মত পিছন থেকে আক্রমণ-_- 

(১৪৩ ) 


পথের সাথা | চতুর্থ অন্ক 


বলবস্ত। বীরের নীতি নয়। কিন্ত যে তুচ্ছ রাজসিংহাসনের 
লোভে নিজের ভাইকে হত্যা করতে যান, তার সঙ্গে আবার নীতির যুদ্ধ 
কিকরব? এখনে! যে এ কাধের ওপরে কুকুরের মাথাটা বর্তমান আছে 
সেটাও তোম্বর সৌভাগ্য । 

নবারণ। এই পাপের যুগে শয়তানরাই ভাগ্যবান হয় আচার্য্য । 
তার প্রমাণ আমার দাদা বাঁর বার অপরাধ করেও শান্তির কবল থেকে 
রেহাই পেয়ে যাচ্ছে । 

ব্লবস্ত। বার বার রেহাই পেলেও এবারে আর পাবে না। 
আমার দেশের একট! শয়তান এসে ওকে সাহায্য করেছে বলেই আজ 
তোমার জন্মভূমি নররক্তে ভেসে যাচ্ছে বীর। এই রক্তের নদীতে 
ওই শয়তানরাই আগে ডুবে মরুক। 

[ অন্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া! গেল 

নবারুণ। ভগবান, ভগবান! আমার দেশকে, আমার দেশের 
রাজভক্ত ছেলেদের তুমি রক্ষা করো! [অগ্রসর হইতে গিয়া পড়িয়া 
গেল ) শোণিতপাতে দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে, পা ছুটো৷ অসাড় হয়ে 
আসছে। কিন্তু শয়তানরা যে এখনে। দেশভক্ত ছেলেদের সঙ্গে 
সমানে যুদ্ধ করছে। ওদের চালনা করতে আমাকে যেতেই 
হবে ওরে, দেশের রাজভক্ত ছেলেরা । আমি এখনে মরিনি 
তোর পূর্ণ উদ্ধমে যুদ্ধ রুর। দেশকে বিদ্রোহীমুক্ত কর । তোদের 
মরা দেহের পাচীল নিয়ে দেশের ভাবী রাজাকে রক্ষা কর রক্ষা 
কর। 


[ উঠিপড়ি করিয়া ঈথ পথে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল 


€ ১৪৪ ) 


পঞ্চম অক 


গুথম দৃশ্য 
দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্মুখে 


মন্দারের হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে 
তারাদেবী আদিল 


তারাদেবী। চারিদিকে যুদ্ধ চলেছে! মৃত্যুপথযাত্রি আহতদের 
'আর্তচীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত ॥ তার মধ্যে আমার সৌমিত্র 
কঙ্চকাথায় ধে শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে তার সন্ধান পাওয়া অসভব। 
চল চল মা, গ্রামাদদ মধ্যে তোমার মায়ের কাছে তোমাকে রেখে 
'আমব ! 


আহত শিখিধবজকে যুদ্ধোন্মত্ত সৌমিত্র ঠেলিয়। 
লইয়া আসিল 


সৌমিত্রি। তুমি আহত, শোণিত মোক্ষণে তোমার দেহ দূর্বল । 


এখনে! বলছি দাদা, যুদ্ধ রেখে বন্দী হও । 

শিখিধবজ | নানা, বন্দী হব না। আমার দেহ অবসন্ন, অস্ত 
ধরবার শক্তিও চলে যাচ্ছে, তবুও আছে মনের বল। যতক্ষণ বেঁচে 
থাকবো-_ 


১৩ (১৪৫ ) 


পথের সাথা [ পঞ্চম অঙ্ক 


তারাদেবী। ততক্ষণ ও কালসাপ তোকে ছোবল মারবার চেষ্টা 
করবে। 

সৌমিত্রি। মা! তু-তুঁমি- 

তারাদেবী। আসতে বাধ্য হয়েছি এ শয়তানকে চরম শাস্তি, 
দিতে । ও আহত বলে বিন্দুমাত্র দয়া করিস না সৌমিত্রি! ওকে বধ 
ক । 

শিখ্ধিবজ। [ অস্ত্র হত্তচ্যুত হইলে ] আমাঁকে বধ কর সৌমিত্রি। 
আমাকে বধ করে এই মুণ্ডটা। কেটে এ রাক্ষমির পায়ে উপহার দে। 


মৃত অংকুরকে লইয়া বিশাখা আসিল 


বিশাখ] | না না, ছিন্নমুণ্ড নয়, ছিন্নমুণ্ড নয়। তোমার চোখছুট 
আগে উপড়ে নিতে হুবে, তারপর গায়েব মাংস তণ্ত শাড়াসি দিয়ে টেনে 
ছি'ভে স্থানে স্থানে ছিড়ে নিয়ে সেই ক্ষতস্থান গুলোতে হ্থনের ছিটে 


দিতে হবে। 
মন্দাব। মা--মা, তোমার বুকে ওকে? 


বিশাখা । আমার অংকুব! বুকের মাণিক অংকুর চিরদিনের মত 
ঘুমিয়ে পড়েছে । [ অংকুরকে মাটিতে শয়ন করাইল ] 

মন্দার । এ'য-_-অংকুর, অংকুর আমাদের ফেলে রেখে চিরদিনের 
মত চলে গেলি ভাই ! 

বিশাখা । নানা, চোখের জলে ওর আত্মা তৃপ্ত হবে না। ওকে 
একসঙ্গে দশজন যোদ্ধা ঘিরে অমহায় অবস্থায় বধ করেছে এই শয়তানের, 
ইঙ্গিতে । আগে ওকেই আদরশশ শাপ্তি দিতে হবে। 

(১৪৬ ) 


প্রথম দৃষ্ট ] পথের সার্থী 


তারাদেকী। শাস্তি দাও রাপী, শয়তানটাকে আমাদেরই সামনে 
“চরম শান্তি দাও । 


অন্বরনাথের ছিন্নমুণ্ড হাতে রক্তাক্তদেহে 
বলবস্ত আসিল 


বলণন্ত। শান্তি দিন মহারাণী! আপনাদের দেশকে যে শয়তান 
'শ্মশান করে দিয়েছে তাকে আপনি নিজহাতে চরম শাস্তি দিন। আর 
আমি আপনার দেশের সেরা এয়তানটাকে বধ করে এই ছিন্নমুণ্ড এনেছি 
দেখুন ! 

বিশাখা । দাও-দাও। আমার সোনার দেশকে মরুভূমি করেছে 
ওই দেশক্রোহী ! ওর ছিন্নমুণ্ডটা আমার পায়ের নীচে ফেলে দাও, 
আমি ওর মাথাট। মাড়িয়ে একটু তৃপ্ত হব। 

মন্দার । মা-_মা, অংকুরের শোকে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? 

বিশাখা । পাগল কেন আমি এখনো হইনি বলতে পারিষ মন্দার ? 
'আমার অংকুরকে একসঙ্গে দশটা শয়তানে ঘিরে মেরে ফেলেছে-_ 


উদ্ধশ্বাসে হুর্যোধন আসিয়া পড়িল 


দুর্য্যোধন । দশটা শয়তানে একসঙ্গে ঘিরে কাঁকে মেরে ফেলেছে, 
কাকে- এটা? কে? কে এ রক্তচম্দন মেখে ঘুমোচ্ছে? 
মন্দার । আমাদের অংকুর বাবা! 
দুর্য্যোধন । অংকুর? (বক্ষে পড়িয়া) অংকুর অংক্র। আমারই 
ওদামিন্ে আজ তোকে শয়তানদের ছাতে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে 
হয়েছে। 
€ ১৪৭ ) 


পথের সাথী [পঞ্চম অন্ক 
দ্রুতপদে মৃণালিনী আসিল 


ষণালিনী। কাকে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে? ও কে 
রক্তাক্ত দেহে পডে আছে? 

দুর্ষ্যোধন। আমাব অংকুর চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে । 

মুণালিনী। অংকুর* অংকুর, অংকুর। শেষে অসহায় অবস্থায় 
তোকে মৃত্যু বরণ করতে হুল বাপ? 

তারাদেবী। সব অনর্থের মূল আমি মা! আমারই শয়তান 
ছেলেটা পালিয়ে এসে এদেব সেনাপতিকে লোহার পি'জরে থেকে মুক্ত 
করে নিয়ে এই হুত্যালীলা আরম্ভ করেছিল, তাই আজ ছুধের ছেলেটা 
অসহায় অবস্থায় মৃত্যু নিয়েছে। 

সৌমিত্রি। শান্তি দিন মহারাজ! আপনার একমান্্র বংশধর 
আমার দাদারই কৌশলে আজ অকাল মৃত্যুরকোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। 
আপনি তার বিচার ক'রে শান্তি দিন। 

দূর্যোধন । (ক্ষিপ্ত হইয়া) শান্তি? হ্যা, হ্যা, আমি ওকে চরম 
শান্তি দোব! এমন শান্তি দ্রোব যা কোনদিনও কল্পনাও করতে 
পারে নি। 

শিখিধবজ | হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ। মৃত্যু অপেক্ষা আর কি কঠোর 
শান্তি দেবে রাজা? আমি তো। মৃত্যুর তীরে এসেই দাড়িয়েছি। মৃত্যু 
আজ আমার পরম বান্ধব । তবে মরবার আগে এই শয়তানি মাকে 
যদি নিজহাতে বধ করতে পারতুষ, তাহলে বড় শাস্তির মৃত্যু হত। 

বলবস্ত। নিজের মাঁকে যে পিশাচ হত্যা! করতে চায়, তার হাত 
ছুটে! কেটে নিন রাজা ! 


€ ১৪৮ ) 


প্রথম দৃহা ] পথের সাথা 


শিখিধবজ | হাঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ! আমার হাত পা কেটে নিলেও, 
আমার অঙ্গহীন দেহট1 তোমাদের ধ্বংস করবে! 
(সহসা কটিদেশ হইতে ছোর। বাহির করিয়া দুর্ষ্যোধনের 
বক্ষে বসাইয়। দিল ) 

ছুর্ষেযোধন। ও:--- ( বলবস্ত ধরিয়। ফেলিল ) 
বলবস্ত। 

3 
তারাদেরী। 
যন্দার । বাবা--বাবা। 


বণালিনী। ৮ 
বধ | নী-াী 

সৌমিত্বি। তবে রে পিশাচ! মৃত্যুর তীরে দাড়িয়েও খল স্বভাব 
তোর গেল না? 

তারাদেবী। কালসাপের মাথাটা কেটে মাটিতে লুটিয়ে দে 
সৌমিত্রি ॥ 

শিখিধবজ। সৌমিত্রির কাজট1 আমি নিজেই সেরে নিচ্ছি দেখ 
রাক্ষপী! (নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত ) তৃপ্ত হ” তৃপ্ত হ", পুত্রের রক্ত 
আকঠ পান ক'রে তুই তৃপ্ত হ”! 

সৌমিত্তি। মামা ! 

তারাদেবী। আমি পাগল হব না সৌমিত্রি, ওই শয়তান পুত্রের 
শোঁকে আমি পাগল হব না। রাজ দূর্যোধন! আমাকে আপনি 
ক্ষমা! করুণ ! 

ছধ্যোধন। দয়া ক্ষমার বালাই যে দেশে নেই, যে রাজ্যে পধু 

(১৪৯ ) 


রাজা--রাজা ! 


'পথের সাথী [ পঞ্চম অঙ্ক 


আলোর ঝর্ণা বয়ে যায়, আমি সেই দেশেই চলে যাচ্ছি রাজমাতা 
তবে যাবার আগে আমার অস্তিম অন্থরোধ রক্ষা করুন ! 

তারাদেবী। অন্থরোধ নয়, অনুরোধ নয় রাজা! আমরা আপনার 
আদেশ পালন করব! বলুন কি করতে হবে ? 

ছুধ্যোধন। আমার এই মেয়েটাকে আপনি পুত্রবধুরূপে নিষ্ে 
আপনার ছেলেকে ভিক্ষা দ্রিন। 

তারাদেবী। এ আমার পবম সৌভাগ্য রাজা! নিন, আমার 
সৌমিত্রিকে আপনার হাতে তুল দিচ্ছি। (ছূর্য্যোধনের হাতে 
সৌমিত্রিকে দিল 

দুর্যেযোধন। এস বংস। তোমার হাতে আমার একমাজ্ম আনন্দ- 
ছুলালীকে তুলে দিয়ে আমার অন্তিম কর্তব্য শেষ করি । 

মন্দার । বাবা--বাবা ! 

দু্ষোধন । আয় মা, আত্ম! যাবার আগে “তার নির্ভয় আগ্রয়ে 
€তোকে রেখে যাই। [লেমিত্রিব হাতে মন্দারকে তুলিয়া দিয়া ] 
তোমার কাজে আমার শ্রেষ্টরত্বকে গচ্ছিত বেখে যাচ্ছি সৌমিত্রি। আর 
তার সঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি আমার দেশরক্ষার গুরুভার। (সৌমিক্রি ও 
মন্দার প্রণাম করিল ] 

বলবস্ত। মেয়ের শির্তয় আশ্রয় গড়ে দিয়ে ষাছেন রাজা । আর 
আমার এই অভাগিনী বোনটার আশ্রপ্ন - 

দুর্ষ্যোধন। আমার ঘরে, আমার রাঁঙ্গে। তীর্থধাত্রার পথ থেকে 
"কে আমি ফিরিয়ে এনেছি শুধু মামার স্বামীর কর্তব্য পালন করব 
বমে-- 

ভতারাদেকী। দ্বামী! আপনি গুব জামী 1 

(১৫০ ) 


প্রথম দৃশ্ত 4 পথের সাথী 


দুর্যোধন | ম্বামী। সতের বছর আগে যখন আমি পথের ভিখারী 
ছিলুম ভখনই বিবাহ করেছিলুম এই ভৈরবীকে। আমি চলে যাওয়ার 
পর আমার প্রাসাদে ওকে তুমি বড় বোনের মধ্যাদ্া দিয়ে রেখে দিও 
বিশাখ! ! 

মুণালিনী। ওগো, না-না! রাজপ্রাসাদে রাণীর মর্যাদায় বাস 
করতে আমি চাঁই না। তীর্ঘযাত্রি আমি, আজ তোমার সঙ্গে পবিত্র 
তীর্ঘক্ষেত্রেই চলে যাব ! 

( সহস! বক্ষদেশ হইতে বিষের মোড়ক বাহির করিয়! 
মুখে ঢালিয়! দিল ) 

সকলে। ও কি গলায় ঢেলে দিলে ? 

বলবস্ত। কি খেলি পোডারমুখী ? কি খেলি। 

সুণালিনী। উগ্রবিষ। নারীত্বের মর্ধ্যাদ! রক্ষার ত্রদ্ধান্ত্রপে ওবিষ 
বুকে নিয়ে এতদিন পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ স্বামীর সঙ্গে তীর্থে 
যাবার পথ পরিস্কার করতে তার সঘ্যবহার করলুম। 

ছু্্যোাধন। মৃণাঁল__স্ণাল__( দুইবাহ প্রসারণ ) 

স্রণালিনী। স্বামী-ন্বামী! (বাহুবন্ধনে ধরা দিল এবং উভয়ে. 
পাশাপাশি পড়িয়। গেল ) 

বিশাখা । স্বামী- স্বামী! 

মন্দার । বাবা-বাব! ! 

বলবস্ত। চুপ কর--চুপ কর! ওদের ডেকনা! তীর্ঘযাত্রি।' 
মিশ্থুর তীর্থযাজায় রাঁজ। হুধ্যোধনই হুল একমাত্র পথের সাথী। 

অঅব্ন্সিজ্ফা 


(১৫১ ) 


বাত্রোক্ুতেন অভিনীত শ্রমিন্ধ াউক্ফান্রী 


জেব্ি-নর কথা নন্দগোপাঁল রায় চৌধুরী। সেদিনের কথ! হলেও 
"মন্ধাস্তিক । দেশের রাজশক্তিই কৃত্তিষ ছুতিক্ষের স্যতি করে 
নিজেদের স্বার্থাসিদ্ধি করল, আর জনগন বুকের শোণিত ঢেলে যুদ্ধ 
করল ফৃভিক্ষের প্রতিরোধ, তার পর্িনতিতে জনশক্তিরই জন হুল, 
কিন্ত কত ম৷ পুত্রহারা হয়ে শোকাক্রর প্রাবন হি করল, কত স্ত্রী 
স্বামীহার৷ হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে ধাড়াল। যুল্য ৩.০০ 
নিশাচর , রোমাঞ্চকর নাটক ) নদ্দগোপাল রায় চৌধুরী গ্রগীত,। 
বাংলার সকলেরই মুখে নিশাচর । এই নিশাচর প্রতিদিনই একটি 
করে রাজকম্মচারী খুন করে পালাচ্ছে,অথচ কে নিশাচর কোথায় নিশাচর 
তার সন্ধান করতে কেউ পারছে না। ঘাপনি যদি তার দেগ! চান তা 
হলে অভিনয়ের মাধ্যমে, অথবা নাটক পাঠে পরিচীত হন। মৃল্য--১.** 
মগের দেশ । “রঘুডাকাত”্-খ্যাত স্থৃতীক্ষ সংঙগাগী নাটাকার 
শ্রনিলাভ চট্টোপাধ্যায় রচিত এই এঁতিহাঁসিক নাটক প্রখ্যাত বাতা 
পাট নাটঃগ্দারতীতে বিজয় বৈজয়ন্তীরপে অভিনীত হচ্ছে ! গরক্জীবের 
রোষবঞ্চিথেকে আত্মরক্ষার জন্ত পাঁনিয়েহুজা। আশ্রয় পেল আরাকানরাঁজ 
সধর্ষের কাছে । পিছু শি উপক্থিক হোদ ওয়দজীবের ঘাতক সেনাপতি 
মীরজুমলা নধর্ষের, বিশ্বাঈধাঁতিফতা, স্থুজা-পত্থী পরীবাছর লোভে 
'বীরবুঘলার শয়তানি, মন্তর্ণ ভূজজের হহথান্‌-ভবভা। মগবিধোহ, যগপর্দার 
অংবার প্রতিশোধ স্পৃহা, মগকন্থা আপিদ্'এর প্রেম ও শ্বার্থত্যাগ, প্রত 
জীবনরক্ষায় স্থজার ছু দেহরক্ষী মহত্ব ও" আত্মত্যাগ: ভুজা ভারি 
জোলেখাঁর তানবানা, বপনী রাস চ্প্রার বিচি ঈর্ষা? মংখাতের বু 
শংঘাতে, নৃতনদ্ে এনেছে এই নাটক | মুল্য তিন টাঁক1। 


৮, 
প্রাহ্হান-ত্ণজতা লাইব্রেরী, ৯৪1১৩, রবীজ লরণী কঙ্গিঃ ৬ 










